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পাশাখেলা এবং পাগুবদিগের বনবাস । 


মহারাষ্ভ যুধিটিরের রাজস়্্ যজ্ঞের অনুষ্টানে এবং সমাপ্তিতে পাগুব- 


গণের ৰল বীধ্য, ধনরতর এবং সম্পদ সমৃদ্ধির পরিচয় পাইয়া কুরুপতি 
ভুর্যোধনের মনে হিংসানল প্রখর হইয়া উঠিল। পাগব রাজ সভার 
তিনি যে সকল অদ্ভূত কারুকাধ্য ও মণিরত্ৰাদি দর্শন করিয়াছেন পূর্ে 
তিনি ইহা কখনও দেখেন নাই। সে সকল বিষয়ের অজ্ঞত! বশতঃ 
অনেক সময়ে দুর্যযোধন পাগুবদিগের নিকট উপহাসাম্পদ ও হইয়াছিলেন। 
এজন্য তার মনে ক্রোধ, অভিমান এবং হিংসা যুগপৎ উপস্থিত হইয়! 
তাহাকে বাতুল করিয়! তুলিল। কি উপায়ে পাগুবদিত্গের গর্ব খর্ব 
হইছে পারে ইহাই তাহার এক মাত্র চিন্তনীয় বিষয় হইল। যুধিষ্টিরের 
নিকট তিনি যে সকল মেহ ও দয়ার পরিচয় পাইয্নাছিলেন তাহা 
একেবারে বিম্মত হইয়া পাগ্ডবগণের সর্বনাশ সাধনের পন্থা উদ্ভাবন 
করিতে ব্যস্ত হইলেন । 

শকুনি, ছুষ্যোধনের উপযুক্ত মাতুল। ভাগিনেয়কে বিষণ্ন ও চিন্তিত 
দেশিয়! তিনি তাহার ক্ষোভের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । 


দুধ্যোধন বলে মামা কর অবধান। 
হৃদয় দহিছে মম এই অপমান ॥ 


রশ লী: 
টি সপ 


২৯ মহাক্তারতের গল । 


পাগবের সব হ'ল পৃথিবী মণ্ডল 

শত শত নৃপতি খাটিল পদ্তল ॥ 
ইন্দ্রের বৈভব জিনি কুস্তীর কুমার । 
কুবেরের কোষ জিনি পুণিত ভাণ্ডার ॥! 
এ সব দেখিয়া! মম শুকাইল কায়। 
সরোবর জল যেন নিদাঘে গুকায় ॥ 


শকুন, হূর্য্যোধনের* অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন এবং আশা! পুণ 

করিবার সহজ উপায় বলিয়া দিলেন। কপট পাশা খেলায় শকুনি সিদ্ধ 
হস্ত ছিলেন। যে পণ করিয়া যে কেহ খেলুক না কেন, শবুনি তাহাতে, 
নিশ্চয়ই জয়ী হইবেন। সেকালে ক্ষত্রিয়গণের নিয়ম ছিল যুদ্ধ এবং দ্যুত 
ক্রীড়ায় কেহ আহ্বান করিলে ত্বাহা গ্রহণ করিতেই হইবে । সে আহ্বান 
প্রত্যাখ্যান করা মহাপাপ বলিয়! গণ্য হইত। শকুনি, ছুষ্যোধনকে পরামশ 
দিলেন যে, “অন্ধরাজকে বলিয়া ঘুধিষ্টিরকে ছ্যুত ক্রীড়াক় এখানে আহ্বান 
কর, তারপর তাহা করিতে হয় আমি করিব।” কুর্যোধন মাতুলের 
পরামর্শ মতে তাহার পিতা খ্ৃতরাষ্ট্রের নিকট স্বীক্প অভিপ্রান্প ব্যক্ত 
করিলেন। ধৃতরাষ্ী অনেক সময়ে বিদুরের হিত কথা শুনিতেন। ধন্' 
প্রাণ বিদ্ররের নিকট জিজ্ঞাসা করাতে তিনি পাশ! খেলাকে অত্যন্ত অন্যায় 
বলিলেন । অন্ধরাজ! ও পুত্রকে এই খেল! হইতে বিরত হইবার জন্ক, 
'অনেক সহুপদেশ দিলেন। তিনি বলিলেন, 

মাতা পিতা তুমি যদি মান ভুর্য্যোধন । 

না খেলিও হ্যুত তুমি শুনহ বচন ॥ 

ইন্ছের সমান পুত্র তোমার বৈভব। 

নরযোনি হয়ে কার এমত সম্ভব ॥ 


কিন্ত ছুষ্টমতি দুটেগধনের কর্ণে এই হিতোপদেশ স্থান পাইল নাঁ। 


মহাভারতের গল্প । ৮ 


তিনি আপনার প্রার্থন! পূর্ণ করিতে পুনঃপুনঃ পিতাকে অনুরোধ করিতে 
লাগিলেন এবং বলিলেন | 


৪৪৩ ০০০ ০০০ ০১,০০১ সমর্থ হইয়া, 
অহঙ্কার নাহি যার শক্রকে দেখিয়া ) 
কাপুরুষ মধ্যে গণ্য হয় সেই জন) 
বিশেষ ক্ষত্রিয় জাতি জানহ আপন । 


অন্ধরাজ পুনরায় তাহাকে প্রবোধ দিয়া বলিলেন, 


. হিংসা বড় পাপ। 
হিং ংস্কক জনের রা জন্মে বড় তাপ ॥ 
অহিংসক পাগুবেরে না করিবে হিংসা । 
শাস্ত হয়ে থাক পুভ্র পাইবে প্রশংসা ॥ 
সেই মত যজ্ঞ করিবারে ষদি মন। 
কহ্‌ পুত্র নিমন্ত্রণ করি রাজগণ ॥ 
আমার গৌরব করে সব নৃপবর । 
ততোধিক বত্র দিবে আমার বিস্তর ॥ 
ইহা না করিয়া যাহা! করহ বিচার | 
অসৎ কন্দ্েতে গেলে ঘুবিবে সংসার ॥ 
পর দ্রব্য দেখি হিংসা না করে যে জন! 
স্বধন্মেতে সদ! বঞ্চে সস্তোষিত মন ॥ 
শ্বকন্মে উদ্যোগ কর পর উপকারী । 
সদাকাল স্থুথে বঞ্চে কি ছুঃথ তাহাৰি ॥ 
পর নহে নিজ ভাই পাুর নন্দন। 
দ্বেষভাব তারে না করিহ কদাচন ॥ 


কিন্তু কিছুতেই হুর্য্যোধন শান্ত হইল ন1। , মাজা ঘৃতরাষ্ট্র ইহা দৈব 


পর মহাভারতের গল্প | 


গতি মনে করিরা বিছ্ুরকে ইন্দ্প্রস্থে প্রেরণ করিলেন। বিছুর তথায় 
গিয়া*যুধিষ্ঠিরকে সকল কথা জ্ঞাপন করিলেন এবং ইহাও বলিলেন, 


১ ছ্যুত অনর্থের মূল | 
হ্যুতেতে অনর্থ জন্মে ভ্রষ্ট হয় কুল ॥ 
করিলাম অন্ধেরে অনেক নিবারণ । 
আমারে পাঠায় তবু না শুনে বচন ॥ 


যুধিষ্ঠির বলিলেন “একে ঢ্যত ক্রীড়ার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করা 
ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মহাপাপ, তাহাতে গুরুর আদেশ, ইহা! কেমনে অবহেলা 
করি ৯৮ এই বলিয়া দ্রৌপদীর নিকট বিদার লইয়া ভ্রাতাগণ সহ হস্তিনায় 
গমন করিলেন । সেদিন সেখানে রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন প্রাতে 
পাশা খেলায় প্রবৃত্ত হইলেন। শকুনির কপট খেলাম যুধিষ্ঠির একে একে 
রাজ্য ধন হস্তী, অশ্ব, সৈন্য দাস দাসী প্রভৃতি সমুদয়ই হারিলেন। যুধিষির 
মহাজ্ঞানী হইলেও ভ্যাত ক্রীড়ার উন্মত্ততা হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে 
পারিলেন না। খেলায় মণ্ত হইয়া চারিভ্রাতা এবং আপনাকে দাসত্ব পণ 
করিয়া হারিলেন ; অরশেষে প্রিয়তম! ভাষ্য ড্রৌপদীর দা বৃত্তি পণ 
করিয়া তাহাতেও পরাভূত হইলেন। 


যখন ব্যাপার এত দূর গড়াইল তথন কর্ণ ও হুর্য্যোধন পঞ্চ পাণবকে 
সভা! মধ্যে দাসত্ব বৃত্তিতে নিযুক্ত কবিতে ভৃত্যগণকে আদেশ করিলেন এবং 
তাহাদের আদেশে দুষ্ট ছুর্য্যোধনের ততোধিক ছুষ্ট ভ্রাত। ছুঃশাসন ইন্জপ্রস্থে 
গিয়া অন্তঃপুর হইতে দ্রৌপদ্দীকে চুলে ধরিক্ণ হস্তিনার রাজসভায় আনয়ন 
করিলেন । দুঃখে ক্ষোভে এবং লজ্জায় মৃত প্রার বাজ্জসেনী করুণ স্বরে 
কত অনুনয়,বিনয় করিলেন কিন্তু তাহাতে কাহাদও হৃদয় বিগলিত হইল 
না। ভীন্ম দ্রোণ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ সভাস্থলে অধোবদন হইয়া বসিয়া 
“রহিলেন॥ ভীমসেন এই দরুণ অপমানে নিতাস্ত ক্রুদ্ধ হইয়! দস্ত কড়মড় 


মহাভারতের গল্প । / 


করিতে লাগিলেন কিন্তু সত্যব্রত ষুধিষ্টিরের বিনা অনুমতিতে কিছু করিতে 
পান্বেন নাই । তাই অতিমাত্র মন্দ পীড়িত হইয়াও, এই অসঙ্ধদীয নমপূমান 
সহা করিতে লাগিলেন । 

এইরূপ ছঃসহ অপমানে অপমানিত টি হুর্য্যোধনের খল হৃদয় 
সন্তোষ লাভ করিতে পারিল না । এই ছুন্মতি রাজ অবশেষে আদেশ 
করিলেন, “পঞ্চ পাগুৰ এবং দ্রৌপদীর বসন ভূষণে কোন অধিকার নাই । 
বল পূর্বক তাহা উন্মোচন করা হউক।” এই আদেশ শুনিবার মাত্র 
পাণ্ডব ভ্রাতাগণ আপনাদের বসন ভূষণ ছাড়িয়া দ্রিলেন। ড্রৌপদীকে 
আরও অপমানিতা করিবার জন্য ছুঃশাসন তীহার পরিধেয় বসন ধরিয়া 
টানিতে লাগিল। কুরু রাজ সভ। মধো এবং রমণী মণ্ডলে তখন মহা 
হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল 1 ভীতা, চকিতা এবং বিপন্ন দ্রৌপদী 
তখন উপায়াস্তর ন। দেখিয়া অগতির গতি লজ্জা নিবারণ এবং বিপদ 
ভঙ্জন শ্রীক্ষ্ণকে একান্ত মনে ও আকুল প্রাণে ভাকিতে লাগিলেন, 


ওহে প্রভু কপাসিন্ধু, অনাথ জনার বন্ধু 
অখিলের বিপদ ভঙ্জন। 

এ সব সভার মাঝ  ইথে নিবারিতে ল্লাজ 
তোমা বিনা নাহ অন্ত জন ॥ 

যে প্রভূ পালিতে স্থ্টি সংসার করিতে দৃষ্টি 
পুনঃপুঃন হও অবতার । 

তাহার চরণ ছায়ে সঁপিন্ আমার কায়ে 
অনাথার কর প্রতিকার ॥ 

পরষ্টে যে পদধূলা, অনেক কালের শিলা 
দিব্যরূপ অহল্যা পাইল । 

জলনিধি করি বন্দ বিনাশিলে দশন্বন্দ, 
দ্রৌপদী শরণ তার নিলা 


. মহাভারতের গল্প । 


যে প্রভূ পর্ধত ধরি গোকুলে গোপের নারী 
রক্ষা কৈল ইন্দ্রের বিপদে । 

বেদশাক্স লোকখ্যাভ পতি পুজগণ তাত 
পাওুবধু রাখহ প্রমাদে ॥ 


দ্রৌপদীর কাতর প্রার্থনা শুনিয়া লজ্জা নিবারণ শ্রীহরি স্থির থাকিতে 
পারিলেন না । তিনি সতীকে রক্ষা করিবার জন্য, সত্যধম্ম পালন করিবার 
জন্য 


আকশমার্গেতে রয়ে. বিবিধ বসন লয়ে 
দ্রৌপদীরে বসন যোগায় । 

যত ছুঃশাসন কাড়ে ততেক বসন বাড়ে 
আচ্ছাদন করি সর্ব গায় ॥ 


এই অলৌকিক ও অভূতপূর্ব ব্যাপার দর্শনে সভাস্থিত 'পমুদয় লৌক 
বিশ্মিত ও চমতরুত হইয়া ভ্রৌপদীকে ধন্ত ধমক করিতে লাগিলেন । সভার 
মধ্যে ধাহারা ধীরবুদ্ধি তাহারা হুর্যোধনাদির নিন্দনীয় আচরণে নিতাস্ত 
ব্যথিত হইলেও মুখ ফুটিয়! কেহ কিছু বালতে সাহসী হইলেন 7”*4 মহা" 
বীর ভীমসেন, হুঃশাসনের এইরূপ অতিশয় অশিষ্ট ব্যবহার দর্শনে 
অতিমাত্র ক্ষুব্ধ হইলেও যুধিষিরের বিনা অনুমতিতে কিছু করিতে পারেন না 
বলিয়! নীরবে সকল সহা করিতেছিলেন কিন্তু তাহার হৃদরাবেগ এত 
প্রবল হইয়াছিল যে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না । সভাস্থলে 
সর্বসমক্ষে 
মহানাদে গর্জিয় উঠিল ক্রোধভরে ॥. 
» সভাশুদ্ধ নিবারিয়া কহে সর্ধজনে | 
মম বাক্য শুন যত আছ রাজগণে ॥ 
সত্য হা কহি আমি সবার আগেতে । 


মহাভারতের গল্প । ্ 


যাহ কহি তাহা যদি না পারি করিতে ॥ 
পিতৃ পিতামভ গতি না পায় কখনে ॥. 
এইতো! ভারত কুলাধম ছুঃশাসনে | 
রণমধ্যে ধরি বক্ষ করিয়া বিদার ॥ 
করিব শোণিত পান করি অঙ্গীকার ॥ 


ভীমের এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া! দুঃশাসনের হৃদয় কম্পিত হইল বটে কিন্তু 
€ুর্যযোধন ও কর্ণের উন্মত্ততা কমিল না। তাহারা নানারূপ অর্শৈ্টভাবা 
প্রয়োগ করিয়া দ্রৌপদীকে উপহাস করিতে লাগিল ॥ এই সময়ে হুর্য্যোধন 
উকুর বসল উন্মোচন করিলে ভীমসেন এই অশিষ্টতা ও অসম্মানের 
প্রতিশোধ লইবার জন্য গদাঘাতে তাহার উরুভঙ্গ করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা 
করিলেন । 

যখন দ্রৌপদীর চক্ষুজলে হস্তিনার রাজপুরী সিক্ত হইতেছিল তখন 
নানাবিধ অমঙ্গল প্রকাশ পাইয়া রাজান্তঃপুরবাসীগণকে ভীত ও বিচলিত 
করিয়া তুলিল। ৰ 


মহাঘোর ধ্বনি, বায়স শকুনি, ডাকয়ে পেঁচক পথ: । 
গুষ্ছে অগ্নিহয়, শুনি শিবাচয়, প্রবেশ করি ডাকে । 
ভাঙ্গে রথধবজ, পড়ি মরে গজ, হাহাকার রব লোকে ॥ 
অকন্মাৎ্থ ঘর, দহেবৈশ্বানর, প্রলয় হইল ধূমে। 

বহে তগ্তবাত, সঘনে নির্থাত, যেন প্রলয়ের যমে ॥ 


এইরূপ নানাপ্রকার হুর্লক্ষণ দেখিয়া ভীনম্ম, দ্রোণ, বিদ্ুর এবং গান্ধারী 
চিন্তাকুল হইয়া অন্ধরাজাকে বলিলেন, “তোমার হ্রাচার পুত্রের সতী, 
ভ্রৌপদীর অত্যন্ত অপমাঁন করিয়াছে সেইজন্য এ সকল উৎপাত আরম্ভ 
হইয়াছে। শীঘ্র তাহাকে আনিয়! সাস্বনা কর নচেৎ সবংশে মজিতে হইবে ।” 
খৃতরাষ্টর ইহা শুনিয়া দ্রৌপদীকে নিজপার্থে আনাইয়? সুমধুর বাক্যে তাহাকে 


৮ মহাভারতের গল । 


সন্তষ্ট করিলেন এবং পুক্রবধুরূপে বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। 
দ্রৌপদী প্রথম বরে ধর্মমরাজ যুধিষ্টিরের দাসত্ব এবং পুক্রগণের দাসপুত্র খ্যাতি 
মুক্তির প্রার্থনা করিলেন। সেই বর প্রদান করিয়া ধৃতরাষ্্র তাহাকে 
দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। এবার দ্রৌপদী অন্ত চারি পাগুবের 
দাসত্ব মুক্তির প্রার্থনা করিলেন এবং অন্ধরাজা সানন্দচিত্তে তাঁহাকে সে 
বর প্রদান করিয়। তৃতীয় বর চাহিতে বলিলেন । দ্রৌপদী এবার বলিলেন 
“ক্ষত্রিয়ের ছুইটীমাত্র বর প্রার্থনা বিধেষ্ন তৃতীয়বার প্রার্থনার তবিধি নাই 
আমাকে আর বর চাহিত্তে প্রলুদ্ধ করিবেন না।” 


অতঃপর ধৃতরাষ্ট্রের অন্ুমতিক্রমে যুধিষ্টিরাদি পঞ্চ ভ্রাতা এবং ড্রোপদী 
ইন্্রপ্রস্থে গমন করিলেন । এই সংবাদে ছুর্য্যোধনের মাথায় আকাশ 
ভাঙ্গিয়া পড়িল । তাহার সমুদয় কৌশল ব্যর্থ হইল দেখিরাঁ তিনি অতিশয় 
ক্ুদ্ধ হইলেন এবং ছুঃশাসন ও শকুনিকে সঙ্গে করিয়া সত্বর অন্ধ নৃপতির 
নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তিনি পাগওবদ্দিগকে মুক্ত করিম্না অতি 
অন্যায় কাধ্য করিয়াছেন বলিয়া! বুঝাইতে লাগিলেন । পুত্রের প্রতি 
স্নেহাধিক্য বশতঃ অন্ধরাজাঁর পুনরায় মতিচ্ছন হইল এবং ছুর্যোধনের 
পরামর্শ শুনিয়! পুনর্বার পাগুবগণকে আনিতে লোক প্রেরণ .একরিলেনে, 
_জ্যোষ্ঠতাতের প্রতি অবিচলিত ভক্তি পরায়ণ পাগুবগণ অনতিবিলঙ্ষে 
হস্তিনায় আসিকা উপস্থিত হইলেন এবং পুনরায় পাশা খেলা আরম্ভ হইল । 
এবার পাশ! থেলার পণ নির্দারিত হইল, 


ষে হাবিবে, দ্বাদশ বৎসর যাবে বন। 
বৎসরেক অজ্ঞাত থাকিবে এই পণ ॥ 
বৎসর অজ্ঞাত বাস মধ্যে জ্ঞাত হয় ॥ 
পুনরপি বনবাস অজ্ঞাত নিশ্চন্ন ॥ 


এবারেও শকুনির কপুট পাশার প্রভাবে ঘুধিষ্টিরের পরাভব হইল । 


মহাভারতের গলপ । ৯ 


সত্যসন্ধ যুধিষ্টির স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালনার্থ বিনা বাক্যব্যয়ে বসন ভূষণাদি 
ত্যাগঞ্করিয়া দ্রৌপদী এবং চারি ভ্রাতার সহিত বনে গমন করিলেন। 
রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্পণ সহিত বনে গমন করিলে অয্যোধ! নগরে যেমন 
হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছিল, পাগুবগণের বনগমন সংবাদে ও হস্তিনায় এবং 
ইন্্রপ্রস্থে সেইরূপ হৃদয় বিদারক ও গগনভেদী হাহাকার ধ্বনি উঠিল। 
হুর্য্যোধন ও তাহার হুষ্টমতি সহচরেরা! আহ্লাদ সাগরে নিমগ্ন হইল । 


সমস 


যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী সংবাদ । 


পাগুবগগণ ড্রৌপদীর সহিত বনে গমন করিলে নানাদেশের নৃপতিবৃন্দ 
হুঃখিত অন্তরে তাহাদের দর্শন কামনায় কাম্যবনে গিয়া উপস্থিত হইলেন । 
মহারাজা যুধিষ্টির সন্তষ্রচিত্তে এবং প্রীতি বাক্যে সকলকে আপ্যান্িত 
করিলেন। মুনি খধিগণ নানাদেশ হইতে সমাগত হইল পাওবদিগের 
সহিত সমবেদনা ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করিলেন । শ্রীরুষ্ণ আসিয়া তাহার 
অনুপস্থিতির জন্ত যুধিষ্ঠিরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন । রাজস্য় যজ্ঞ 
নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণের অনুপস্থিতি সময়ে কিরূপে শান দৈত্য দ্বারক1 আক্রমণ 
াঁরিয্াছিল এবং তৎপরে কিরূপে তাহার সহিত বুদ্ধ হয় *ও সেই যুদ্ধে 
কিরূপে তাহার নিধন হয় তাহাও বর্ণনা করিলেন। শান্ত্রবিৎ মুনিগণ, 
ব্ীবৎংস ও নল রাজ' প্রভৃতির উপাখ্যান ও ধন্মালোচন! দ্বারা পাগুবগণের 
চিত্ত বিনোদন করিতে লাগিলেন। এইরুপে পাগবেরা খন যে বনে বাস 
করিতেন তাহা এক মহাতীর্থ ক্ষেত্রে পরিণত হইত । যে মহারাজা 
যুধিষ্টির অতুল প্রশ্থ্য্যের অধিকারী এবং শত শত নরপতি পুজিত হইয়া, 
অমরাপতি ইন্দ্র অপেক্ষ*্ত মহাস্থথে দিন যাপন করিতেন তিনি এখন 
তপস্বীর বেশে ও সন্তুষ্ট চিত্তে ফলমুলাহার করিয়া সময় অতিবাহিত করিতে 
লা গলেন। | 


১৩ মহাভারতের গল । 


একদিন ছৈতবনে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠিরের নিকটে উপবেশন করিয়া 
আক্ষেপে বলিতে লাগিলেন, 


তোমার এ গতি কেন হৈল নরপতি। 
সহন না যায় মম সন্তাপিত মতি ॥ 
রতনে ভূষিত শয্যা নিড্রা না আইসে। 
এখন শয়ন রাজ তীক্ষধার কুশে ॥ 
কন্তরী চন্দনেতে লেপিত কলেবর । 
এখন হইল তন্থ ধুলায় ধূসর ॥ 
মহারাজগণ যার বসিত চৌপাশে । 
তপশ্ী সহিত থাক তপস্থীর বেশে ॥ 
ল্ক্ষ লক্ষ রাজা যার স্বর্ণ পাত্রে ভূঞ্জে। 
এবে ফল মুল ভক্ষ অরণ্যের মাঝে ॥ 


আর দেখ তোমার এই ভ্রাতাগণ, প্রতাপে এক এক জন ইন্দ্রের 
সমান। ইহারা ইচ্ছা করিলে অবহেলাক্ক শত্রু সংহার করিতে পারেন ; 
কেবল তোমার জন্তই ইহারা হেটমুখে মলিন বসনে অতি দীন দরিদ্রের 
স্তায় ভূমিতলে বসিয়া থাকেন ; ইহা দেখিয়াও কি তোমার ্খ হয় নাঁ? 
যে ভীম ও অঞ্জনের প্রতাপে সুরাস্থর কম্পিত তাহাদের অসাধ্য কি কার্য্য 
আছে 2 তুমি অনুমতি করিলে তাহারা অসাধ্য সাধন করিতে পারেন। 
যে শক্র তাহাকে ক্ষমা কর! ক্ষত্রিয়ের লক্ষণ নহে । ক্ষমা গুণ মহৎ 
হইলেও সকল সময়ে তাহা আশ্রয়নীয় নহে । কথিত আছে দৈত্যপতি 
বলি তাহার পিতামহ প্রহ্লাদকে ক্ষমা ও তেজ এই উভয়েয় মধ্যে কি 
শ্রেষ্ঠ জিজ্ঞাস! করিলে সর্ব ধন্দদ অভিজ্ঞ প্রহলাদ বলিয়াছিলেন, 


সদ৷ ক্ষমা করে তার ছুঃখ নাহি অন্ত | 
সদাক্ষম না হইবে, সদ। তেজবস্ত ॥ 


মহাভারতের গল্প । ১, 


শত্রুর আছুক কাধ্য মিত্র নাহি মানে। 
অবজ্ঞা করিয়া নারী বাক্য নাহি শুনে ॥ 
দোষ মত দণ্ড দিবে শাস্ত্র অনুসারে । 
মহাক্রেশ পায় যে সর্বদ] ক্ষমা করে ॥ 
ক্ষমার কারণ তবে শুন নরপতি। 
একবার করে ক্ষমা মূর্খ জন প্রতি ॥ 
নির্ুুদ্ধি অজ্ঞানে ক্ষমা করি একবার । 
দুইবার দোষ হইলে দণ্ড দিবে তার। 
সে কারণে ক্ষমা রাজা ন! কর তাহারে । 
তেজকালে কর তেজ, ক্ষমা ফেল দূরে ॥ 


দ্রৌপদীর এই কথ! শুনিয়া! যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন, “সংসারে ক্রোধের 
সমান দ্বিতীয় পাপ নাই ; কারণ | 


গুরু লঘু জ্ঞান নাহি থাকে ক্রোধ কালে । 

অবক্তব্য কথা লোক ক্রোধ হইলে বলে ॥ 
»আছ্ুক অন্তের কাজ আত্মা হয় বৈরী । 

বিষ খায়, ভুবে মরে, অস্ত্র অঙ্গে মারি ॥ 

এ কারণে বুধগণ সদা ক্রোধ ত্যজে। 

অক্রোর্ধী যে লোক তারে সর্ব লোকে পুজে ৷ 

ক্রোধে পাপ, ক্রোধে তাপ, ক্রোধে কুলক্ষয় | 

ক্রোধে সর্বনাশ হয় ক্রোধে অপচয় ॥ 

জপ তপ সন্ন্যাস ক্রোধীর অকারণ । 

রজোগুণে ক্রোধী বিধি করিল স্থজন ॥ 

ক্ষমা সম ধর্ম দেবি, অন্ত ধন্ম নয়। 

পূর্বেতে কশ্তপ মুনি করিল নির্ণয় ॥ ॥ 


৯২ মহাভারতের গল্প । 


অষ্টাঙ্গ বেদাঙ্গ যজ্ঞ মহাধন দান। 
ক্ষমামম্ন জনের সর্বদ। দীপ্তমান ॥ 

সে কারণে দ্রৌপদি ত্যজহ ক্রোধ মন । 
শত অশ্বমেধ তার অক্রোধী যে জন ॥ 


দ্রৌপদী যুধিষিরের এই কথা শুনিয়া বলিলেন, “্রাজন্‌, আপনি চির- 
দিন ধর্ম অনুরক্ত ; ছায়া যেমন কায়ার অন্গগামী আপনিও সেইরূপ ধর্মের 
অনুগন্ধন করেন। আপনি চারি ভ্রাতা ও আমাকে ত্যাগ করিতে পারেন 
তবু ধর্ম ছাঁড়িতে পারেন না 1” 


যেই জন ধর্ম রাখে তারে ধর্ম রাখে । 
নাহিক সন্দেহ শুনিয়াছি ব্যাস মুখে ॥ 
তোমার বতেক ধর্ম বিখ্যাত সংসার । 
সর্ব ক্ষিতীশ্বর হয়ে নাহি অহঙ্কার ॥ 
রাজন্য় অশ্বমেধ সুবণ গো সব। 
আর সব বহু যজ্ঞ দান মহোৎসব ॥৮ 


এত ধর্ম কার্য করিয়াও তোমার এই হূর্গীতি হইল +আর ইষ্ট্চর 
দুর্য্যোধন পৃথিবী ভোগ করিতেছে । এই কি ধন্মের পরিণাম? 


যে বনের মধ্যে রাজা চোর নাহি থাকে । 

তথায় নিযুক্ত বিধি করিল তোমাকে ॥ 

এখন সে ধর্ম তুমি করিবে কেমনে ? 

রাজ্য হীন ধন ভ্রীন, বসতি কাননে ! 

ভ্রোপদীর এই প্রশ্ন শুনিক্া ধর্ম প্রাণ যুধিষ্ঠিধী বলিলেন, “ভুমি যাহা 

ৰলিম্নাছ সাহা শুনিতে নিতান্ত অন্তায় না হইলে ও প্রকৃত পক্ষে 
যুক্তিযুক্ত নহে। ফলাকাঙ্ঘা করিয়া যে সকল ধর্ম কার্ধ্য অনুষ্ঠিত হয় 
তাহা ধন কার্ধয মধ্যে্ঠাণ্য হইতে পারে ন!। 


মহাভারতের গল্প । ১ 


কন্ম করি যে জনের ফলাকাঙ্খা হয়। 

বণিকের মত সেই বাণিজ্য করয় ॥ 

ফল লোভে ধন্ম করে লু্ধ বলি তারে । 

লোভে পুনঃপুনঃ পড়ে নরক ভিতরে ॥ 

এইত সংসার সিন্ধু জন্মি কত তায়। 

পেলে তরে সাধু জন ধন্মের নৌকায় ॥ 

ধর্ম কর্ম করি ফলাকাঙ্খা নাহি করে। 

ঈশ্বরেতে সমর্পিলে অবহেলে ঘারে ॥ 

ধর্ম ফল বাঞ্চ। করি ধন্ম গর্ব করে। 

ধর্মরে করিলে নিন্দা অধর্ম আচারে ॥ 

তুমি বল বনে ধন্দম করিব কেমনে ? 

যথা শক্তি তত আমি করিব কাননে। 

অশ্ত পাপ করিলে প্রায়শ্চিত্ত আছে তার। 

ধন্ম নিন্দা করিলে প্রায়শ্চিত্ত নাহি আর ॥ 

হর্তা কর্তা যেই জন সবার ঈশ্বর । 
»যাহার শ্ছজন এই যত চরাচর ॥ 

আমি কোন্‌ কীট তারে অমান্ত করিতে 2 


তিনি আমারে যে অবস্থায় রাখিবেন আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট। দে 
'অবস্থা আমি কষ্টের কারণ বলিয়া মনে করি ন11» 


এ পপ 


অঙ্জুন গ্রবং কিরাতরূপী মহাদেব । 


/ 
একদিন মহারাজ যুধিষ্ঠির কাননাশ্রমে ভ্রাতাগণ ও সমাগত মুনিখষি- 
গণে পরিবেষ্টিত হইয়া ধর্ম প্রসঙ্গাদির আলোচনা কষ্পিতেহ্ছেন এমন সময়ে 


৪ মহাভারতের গল্প ৷ 


গ 


মহামুনি ব্যাসদেব আসিয়া! উপস্থিত হইলেন। ধর্মরাজ ও ভ্রাতাগণ 


তাহাকে বথোচিত পুজা প্রদ্দান করিলে তিনি আসন গ্রহণ করিলেন । 


কুশলাদি জিজ্ঞাসার পরে বলিলেন, “শক্রর জন্ত দি তোমার মনে কোন 
ভয় ভইয়! থাকে তবে তাহা পরিহার কর । 


অশুভ সময় গেল হইল স্থকাল। 

এক বিগ্কা দিব আমি লহ মহীপাল ॥ 

এই বিদ্যা হইতে হবে শিব দরশন। 

তোমারে সদর হইবেন ভ্রিলোচন ॥ 

নরখাষি মূর্তি তব ভাই ধনঞ্জয়। 

এই মন্ত্র বলে ক্ষিতি করিবে বিজল্ব ॥ 

এ বন ত্যজিয়া রাজা যাহ অন্তবন। 

এক স্থানে বহু বধ হনব মুগগণ ॥ 

বসে এক ঠাঁই ৰসি কোন কন্ম নাই। 

তীর্থ দরশন করি ভ্রম ঠাই ঠাই ॥ 

ইছা বলিয়া! ব্যসদেব রাজাকে একান্তে লইয়! গির! “প্রতিস্থতি” নামক 

বিদ্যা তাহাকে, অর্পণ করিলেন। অতঃপর পাওব্গণ দ্বৈত বন পাস্উঠগ 
করিয়া উত্তর দিকে কাম্যক বনে গিরা আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং 
বুধিষ্ঠিরের আদেশ ক্রমে মহাবীর ধনঞ্জয় শিব আরাধনার জন্ত কৈলাস 
পর্বতের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাইবার সময়ে দ্বিজগণ চতুদ্দিক 
হইতে গুভানীর্বাদ করিলেন। যুধিষির আশীর্বাদ এবং শির চুম্বন করিয়! 
ব্যাসদেব প্রদত্ত বিদ্যা ভ্রাতাকে দান করিলেন । দ্রৌপদী অপমানের কথা 
স্মরণ করাইয়া ডৃৎপ্রতিশোধের জন্ট দেববর গ্লাভে ক্কৃতার্থতা কামনা 
করিয়া, বিদায় দিলেন । হিমালয় পর্বতে উপস্থিত হইয়া 

হিঙ্বার্জির পরে গন্ধমাদন ভূধর | 

ইন্দ্র্কালী গিরি হয় তাহার উপর ॥ 


মহাভারতের গল্ল । ১৮ 


বহু ছুঃখে তথায় গেলেন ধনগ্রয় । 
শৃন্তবাণ্ণী হইল হেথা করহু আশ্রয় ॥ : 


ইহার পরে মনুষ্যের যাইবার অধিকার নাই । অজ্জুন তথায় আশ্রস্গ 
গ্রহণ করিলে পর এক জটাধারী তপস্বীর সহিত দেখা হইল। তপস্বী 
বলিলেন “পর্বতে তপন্তার জন্ঠ আসিয়াছ, অস্ত্র সঙ্গে কেন? উহ? 
পরিত্যাগ কর।” অজ্জুন তপস্বীর কথায় কোন প্রত্যুত্তর ন' দেওয়াতে 
তিনি বলিলেন, “অঙ্ভুন, আমি ইন্দ্র, বর প্রার্থনা কর।” অজ্ুন অস্ত্র 
প্রার্থনা করিলেন। ইন্দ্র বলিলেন, *অস্ত্র দ্বারা কি করিবে? দেবত্ব লইয়া 
স্বর্গ ভোগ ক্ষর ।” 


পার্থ বলিলেন বদি ইন্্র পদ পাই। 

তথাপি ত্যজিতে আমি নারি চারি ভাই ॥ 
দুর্গম অরণ্যে রাখি আইলাম ভ্রাতৃগণে | 
সে সবারে ত্যজি আমি রহিব কেমনে ? 


ইন্দ্র বলিলেন, “তাহাই ষদি তোমার অভিপ্রায়, তবে সর্বাগ্রে 
ক্দিলোর্টনফৈ অন্তষ্ট কর। ইন্দ্রের আদেশে ধনপ্য় হিমালয় পর্বতে থাকিয়া 
ঘোর তপস্তা আরম্ত করিলেন। 


গলিত বৃক্ষের পত্র ভক্ষে পক্ষান্তরে । 
কতদিন মাসেকেতে খান একেবারে ॥ 
কতদিন ছুই চারি মাস এক দিনে। 
কতদিন অজ্জুন থাকেন বাু পানে ॥ 
এক পদীঙ্কুলিতে রহেন দাণ্ডাইয়! । 
উদ্ধ ছুই বাহু করি নিরালম্ব হৈয়া॥ / 


পর্বতবাসী গন্ধর্ব, বক্ষ, চারণ, মহবি প্রভৃতি ধনঞ্জয়ের স্থকঙঠোর তপে 


** মহাভারতের গল্প । 


সন্তপ্ত হইয়া ভগবান শিবকে তাহা নিবেদন করিলেন। শিব বলিলেন, 
“€তামরা যে যাহার স্থানে যাও আমি বর দিয়! ধনগ্রয়কে শান্ত করিব” 


মাক্সায় কিরাতরূপ ধরেন তখন ॥ 
কিরাত গৃহিনী রূপা নগেন্দ্ নন্দিনী | 
সেরূপ হইল সব তাহার সঙ্গিনী ॥ 
জয়ন্তী নামেতে পৃষ্ঠে বহু শরাসন। 
অজ্জঞুনের সম্মুখে গেলেন ভ্রিলোচন ॥ 


$ 


এই সময়ে প্রকাণ্ড বরাহ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং 
অর্জ,নের প্রতি ধাবমান হইল। অর্জন তৎক্ষণাৎ ধন্থুকে টক্কার দিয়! 
বাণ মারিতে উদ্ভত হইলে কিরাতরূপী মহাদেব তাহাকে ডাকিয়। বলিলেন, 


বরাহে তপন্থী তুমি না মারিহ বাণ ॥ 
আনিলাম দূর হইতে ভাকিয়? বরাহ। 
তুমি কেন বরাহেরে মারিবারে চাহ ॥ 


অঞ্জ ন কিন্ত সে কথা না শুনিয়া বাণ মাকিলেন। এই সমস্রে-কিরাত- 
(বেশী মহাদেব শু তীক্ষ শর ত্যাগ করিলেন। বরাহ উভয় শরাঘাতে 
কলেবর পরিত্যাগ করিল এবং তখন দুইজনে মহ! তর্ক উপস্থিত হইল। 
অঞ্জন বলিলেন, 


“বরাহেরে অস্ত্র আমি মারি আগুয়ান। 

তুমি কি কারণে তারে প্রহারিলে বাণ ॥ 

এই দৌষে আমি তব লইব পরাণ |” 

হাঁসিয়! উত্তর করিলেন ভগবান ॥ 

“কোথা হইতে কে তুমি আইল! পাপাচারী ? 
এ ভূমেতে মৃগয়ার আমি অধিকারী । 


মহাভারতের গল্প । ২৭ 


মারিলাম আমি বাণ, পড়িল শুকর । 
তুমি কেন মার অস্ত্র তাহার উপর ৪. 
অনুচিত কৈলা আরে! চাহ মারিবারে । 
যত শক্তি আছে তব মার দেখি মোরে ॥ 


তখন ধনঞ্জয় ক্রুদ্ধ হইয়া শিবের প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন 
কিন্তু তাহার বাণ নিক্ষেপ সমস্তই ব্যর্থ হইল। অজ্জ,ন যত ক্রুদ্ধ হইয়া 
বাণ নিক্ষেপ করেন ভগবান শঙ্কর ততই সউপেক্ষার হাসি হাসিতে 
লাগিলেন। ক্রমে অর্জনের সমুদয় বাণ ফুরাইয়া গেল। শিব তখন 
অর্জ,নেরপ্হস্ত হইতে গাণ্ভীব ধনু কাড়িয়া লইলেন। তৎপরে ছুইজনে 
ঘোর মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল । এই ভীষণ যুদ্ধে পর্বত বিদীর্ণ হইবার উপক্রম 
হইল। কিয়ৎকাল যুদ্ধের পরে শিবের মুষ্টি আঘাতে অর্জন অজ্ঞান 
হইয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ পরে 'চেতনা লাভ করিয়া বলিলেন, 
“কিরাত, তুমি কিছুকাল অপেক্ষা কর, আমি আমার ইষ্ট দেবের পুজা 
করিয়া লই |” 


.এত বলি শিব লিঙ্গ করিল! রচন ॥ 
পুজিয় মৃত্তিক! লিঙ্গে দিলা পুষ্পমাল!। 
সেই মাল্যে বিভৃষিত কিরাতের গল ॥ 


ইহা দেখিয়া! অজ্ঞুনের জ্ঞান হইল ; তথন 


বিনয়ে কহেন পার্থ করি প্রণিপাত | 
করিল্পম দুস্কতি যে ক্ষম ভূতনাথ ॥ 

শিব বলে যে কর্ম করিলে ধনঞ্জয় 1.9 
দেবাস্থর মানুষে কাহারো শক্তি নয় ॥ 


১৮ মহাভারতের গল্প: 


বশে 


এই বলিয়া! আশুতোষ অর্জ.নকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিলেন। দিব্যচক্ষু 


লাভ করিয়া পার্থ ভবানী এবং ভবানীপতিকে সন্দর্শন করিলেন এবং ? 
তখন করেন স্তুতি খুঁড়ি ই কর £__ 


“জয় প্রভো, জয় শিব, জয় মহেশ্বর, 

ভ্রিনেত্র ত্রিগুণময় ভ্রিলৌকের নাথ । 

ত্রিবিক্রম প্রিয় হর ত্রিপুর নিপাত ॥ 

হেলায় করিলা প্রভূ দক্ষ যজ্ঞ নাশ। 

ঈল্সিতে বিজয় হৈল মৃত্যু কালপাশ ॥ 

নাম শিবরূপ তুমি বিধাতার ধাতা | 

ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুব্ধবর্গ দাতা ॥ 

অক্ঞানে করিনু প্রভে1 অবিহিত কাজ। 

চরণে শরণ লই আমি দেবরাজ ॥ 

স্তবে তুষ্ট হইয়া আশুতোষ অজ্ঞ,নকে আলিঙ্গন প্রদান করিলেন এবং 

বহুবিধ মিষ্ট বাক্যে তাহাকে সাস্বনী করিলেন। অর্জন, অস্তরবর প্রার্থন! 
করিলে তীহাকে মন্ত্রসহ পাশুপত অস্ত্র প্রদান করিয়া মহাদেব অন্তহিত 
হইলেন এবং ধনঞ্জয়ও এইরপে সিদ্ধি লাভ করিয়া আপনাকেঞ্এহু মনে 
করিলেন। 


পপি 


ভীমের স্বর্ণ পদ্ম আনয়ন ও জটাম্ুর বধ । 


ফুধিষ্টিরাদি চারিত্রাতা, দ্রৌপদী এবং মুনি খষিগণ একদিন উত্তর মুখে 
বসিয়া! নানা প্রসঙ্গে আলোচনা করিতেছেন এমন*সময়ে মৃদ্রমন্দ সমীরণ 
প্রবাহিত হইয়! রা মনোরম সৌগন্ধ আনয়ন করিল । সেই সুগন্ধি 
'আঘ্রাণ করিয়া! সকলেই মুগ্ধ এবং প্রীত হইলেন। যুধিষ্ঠির লোমশ মুনিকে 


মহাভারতের গল্প । ২১ 


জিজ্ঞাসা করিলেন “এ গন্ধ কোথা হইতে আসিতেছে 2৮ মুনিগণ যোগ 
বলে*সমুদয় জ্ঞাত হইতেন। মুনি প্রবর বলিলেন, " 


__গন্ধমাদন পর্বতে 
সরোৰর আছে তাহে পুষ্প শতে শতে। 
কুবেরের পুষ্প সেই অতি মনোহর । 
রক্ষক আছয়ে লক্ষ লক্ষ অন্ুচর ॥ 
সুবর্ণের পুষ্প সেই গন্ধের অবধি । 
চেষ্টায় হইবে প্রাপ্ত বাগ কর ষদি ॥ 


ভ্রৌপ্পদী এই বিবরণ শুনিয়া! ভীমসেনকে বলিলেন “আমি এই পুষ্পের 
দ্বারা ঈশ্বর অর্চনা! করিব। বদি আমার প্রতি তোমার বিন্দুষাত্র শ্রদ্ধা 
থাকে তবে আমাকে এই পুষ্পের একশত আটটা আনিয়া দাও। তোমার 
অসাধ্য কিছুই নাই।” দ্রৌপদীকে ব্যাকুল দেখিয়! ভীমসেন, যুধিষ্টিরের 
অনুমতি লইলেন এবং পল্মানয়ন জন্ত উত্তর মুখে যাত্রা করিলেন। পথে 
বাইতে বাইতে এক মনোহর সরোৰর এৰং বিচিত্র উদ্ভান দেখিলেন। ভীমের 
গমনে তথাকার পশুপক্ষীগণের মধ্যে মহাত্রাস উপস্থিত হইল। ভীমের 
হাতে কত পশুর প্রাণ নাশ হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। *পশুগণ সকলে 
ভয়ে বন ছাড়িয়া পলায়ন করিল। সেই বনে মহাবীর হস্থমান বাস 
করিতেন! হনুমানের মৃত্যু নাই; ইনি ব্রেতাযুগে রামচন্দ্রের সীতা 
উদ্ধারে সহায়তা করিরাছিলেন। এখন বৃদ্ধাবস্থায় এই বনে দিন্‌ 
কাটাইতেন। হনুমান এক সম্পর্কে ভীমের জেষ্ঠ ভ্রাতা । কারণ উভয়ে 
পবনের পুত্র । কানন মধ্যে এইরূপ অত্যাচার দেখিক্! হনুমান ক্রুদ্ধ হইয়া 
তাহার প্রতিবিধানে গমক্ম করিলেন । দেখিলেন, অদুণ মত্ত মাতঙের ন্যায় 
ভীম বীর আদিতেছেন। ভীমের দর্প চুর্ণ করিব জন্য হনুমান, বুদ্ধ 
পীড়িত ও অতি ক্ষুদ্রকায় বানর বেশে পথে শয়ন করিলেন। ছুইদিকে 


২ মহাভারতের গল্প । 


কণ্টক বন ; হনুমান না উঠিলে সে পথে যাইবার উপায় নাই। ভীম 
বলিলেন, “বানর পথ ছাড়িয়া! দাও ।”৮ হনুমান মায়া করিয়া যেন অতি. 
কষ্টে চক্ষু উন্মীলন করিয়া বলিলেন, আমি জ্বরে নিতান্ত কাতর, নড়িবার 
শক্তি নাই ; তুমি আমাকে উল্লগ্বন করিকনা বাও।” ভীম বলিলেন, 

ধার্মিক বানন্র তুমি বুদ্ধ পুরাতন । 

অনীতি করিতে যুক্তি দেও কি কারণ ॥ 

শুনিয়াছি শাস্ত্রে হেন আছে বিবরণ । 

যত্র জীব তত্র শিবরূপে নারায়ণ ॥ 


অতএব তোমাকে আমি কেমনে লঙ্ঘন করিরা বাইব ৪ " 


হনুমান বলিলেন “আমি যে বানর ! 
ধন্মাধন্ম জ্ঞান কোথা পশুর গোচর 2 
ব্যথায় কাতর অঙ্গ দেখ মহাশয় । 
কহিলাম বাক্যমীত্র মনে নাহি লয় ॥ 
তুমি ধার্মিক প্রবর হও সত্যবাদী । 
পরম সুজন অতি দয়ার জলনিধি ॥ 
' অভিপ্রায়ে বুঝিলাঁঘ বড় বংশে জন্ম । 
পথ ছাড়াইয়া! রাখ বাড়িবেক ধর্ম 1৮ 
ভীম এই কথা শুনিয়া অবজ্ঞাভরে বাম হস্তদ্বারা বানরকে সরাইতে 
গেলেন কিন্তু পারিলেন না । অবশেষে ছই হাত দিয়া যথা সাধ্য বল 
প্রয়োগ করিলেন কিন্তু তাহাতে ও কৃতকাধ্য হইলেন না। তখন আপনার 
'-পরাভব দেখিয়া বিশ্মিত হইলেন এবং বিনয় পুর্্বক ছুইহাত যোড় করিয়া 
বলিলেন, 
কেউুমি দেবতা যক্ষ গন্ধর্ব কিননর | 
রাক্ষস মনুষ্য কিম্বা হবে নাগেশ্বর | 


মহাভারতের গল্প । নঞ 


জানিলাম মম দর্প নাশিতে বিশেষে । 
ছলিতে আসিলে বুদ্ধ বানরের বেশে ॥ 


এই বলিয়৷ আপনার পরিচয় প্রদান করিলেন এবং বৃদ্ধ বানরের পরিচক্ 
চাহিলেন। ভীমের বিনয়ে প্রীত হইয়া! হনুমান আন্ম প্রকাশ করিলেন। 
তাহার শরীর দেখিয়া ভীম হতচৈতগ্ঠ হইয়া! পড়িলেন। হনুমান ভীমকে 
আশ্বাস প্রদান করিরা বলিলেন, 


যাও গন্ধমাদনেতে পুষ্প আছে যথা । 
কারো সঙ্গে ছন্দ নাহি করিবা সর্বথা। 
কুবেরের পুষ্প যেহ রাখরে রক্ষক । 
সাধিবা কাধ্য তাহারে বিনয় পুর্ববক ॥ 


হন্মানের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ভীমসেন পুনব্বার উত্তর মুখে 
যাত্রা করিলেন এবং সরোবরের নিকট উপস্থিত হইন্না আনন্দিত মনে 
তাহার নির্মল জলে ন্নান করিয়া কনক কমল দ্বারা ইঠ্টপুজা করিলেন। 
ঠা রক্ষকগণ তাহার এই নির্ভর ভাব দ্রেখির়। অতিশয় বিস্মিত হইল 

২ এফজন্, অগ্রগামী হইয়া বলিল “এই সরোবর যক্ষরাজের ; তুমি এই 
[সি কমল তুলিতেছ, তোমার কি মনে ভয় নাই £” 


ভীম বলে মোর, নান বৃুকোদর, পাতুর নন্দন আমি। 
ভয় নাহি মনে, এ তিন ভুবনে, স্বচ্ছন্দে সর্ধত্র ভ্রমি ॥ 


এই বলির! ভীম পুষ্প চরন করিতে লাগিলেন। রক্ষকগণ বলিল 
“তোমার যদি পুষ্পের আবশ্তক হয় তবে যক্ষ রাজের অনুমতি লইয়ণ" 
আইস ।” ভীম বলিলেন, “আমার যাইবার আবশ্তকড় তু নাই , তোমাদের 
প্রয়োজন হইলে তোমরা গা বল যে পাগব সমুদয়গপুপ্প ইন্না গেল ।” 
রক্ষকগণ ভীমের এই আম্পদ্ধ! দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইল*এবং তাহার প্রতি বাণ , 


”্ন্ মহাভারতের গল্প | 


বর্ষণ করিতে লাগিল। ভীম সরোবর হইতে উঠিয়া বৃক্ষ উৎপাটন 
করিয়া রক্ষকগণকে যথেচ্ছা প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। রক্ষকগণ 
প্রাণ ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া! যক্ষ রাজের নিকট গিয়া কাতরশ্বরে নিবেদন 
করিল £- 
নর একজন, বিরুতি লক্ষণ, মারিয়া রক্ষক কুল। 
করিলেক হত সরোবরে যত আছিল কমল ফুল ॥ 
. কহেনাম মোর, বীর বুকোদর পাও নৃপতির সত । 
শুন মহাশয় কহিন্থ নিশ্চয় যক্ষকুল হৈল হত ॥ 


কুৰের বলিলেন, দ্বন্দে কাধ্য নাই । যত পুষ্প লইতে চাহে অহাই দিয়া 
তাহাকে সন্তষ্ট কর। অন্ুচরগণ আসিয়া বিনয় বচনে পুষ্প প্রদান করিল, 
ভীনসেন তাহা লইয়া সানন্দচিত্তে প্রস্থান করিলেন। 


এদিকে রাজা-যুধিষ্ঠির ভীমের দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে নিতান্ত চিন্তান্বিত 
হইয়া ভীমপৃত্র ঘটোতকচ রাক্ষসকে স্মরণ করিলেন। ঘটোতকচ আসিয়া 
উপস্থিত হইলে তাহার পুষ্ঠে আরোহণ করিয়া তিন ভ্রাতা এবং দ্রৌপদী 
ভীমের অন্বেষণে উত্তর মুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে জটাুর নামে 
রাক্ষসের সহিত,তাহাদের দেখা হইল । জটান্গুর, বক বাক্ষসৈর আত্মীয় । 
ভীম কর্তৃক বক নিহত হইয়াছিল, সেই প্রতিহিংসার প্রতিবিধান জন্য 
সে সর্বদ! সুবিধা অন্বেষণ করিয়া বেড়ীইত । অগ্ ভীমের অনুপস্থিতিতে 
সেই সুবিধা উপস্থিত হইল । সে যুধিষ্টিরকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, 
সবাকে মাৰিল তুষ্ট ভীম তোর ভাই। 
সেই শোকে তাপে আমি নিদ্র! নাহি যাই ॥ 
াঞ্ছিত ফল আজি বিধি মিলাইল'। 
টা চারিজন একান্তে মিলিল ॥ 


এই বলিয়! চাবিজঘকে পৃষ্ঠে করিয়া! ভীমের ভয়ে দ্রুতগতিতে পলায়ন 


মহাভারতের গল্প । নত 


করিতে লাগিল । যুধিষ্টির তাহাকে ভর্খনা করিতে লাগিলেন, দ্রৌপদী, 
ভর়্েছেই চক্ষু মুদ্রিত করিয়। চীৎকার করিয়! ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন । , 


হা কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু কপার নিধান। 
করহে কমলাকান্ত ছুষ্টে পরিত্রাণ ॥ 
তোমারে পাগুব বন্ধু সর্ব লোকে কয়। 
সেই কথা পালন করিতে যোগ্য হয় ॥ 
কোথা গেলে ভীমসেন করহে উদ্ধার | 
তোমাবিনা ঢুস্তর তরিতে নাহি আর ॥ 


তীমসেন দূর হইতে কুষ্ণার কাতর ক্রন্দন শুনিয়! দ্রতবেগে আসিয়া 
দেখিলেন, দুরন্ত ব্রাক্ষম পলায়ন করিতেছে । ভীম তখন এক বৃক্ষ 
উৎপাটন করিয়া জটাস্থরের মাথায় প্রহার করিলেন। গুরুতর আঘাতে 
ক্রুদ্ধ হইয় রাক্ষস যুধিষ্ঠির দিগকে ছাঁড়িয়! দিয়! ভীমকে আক্রমণ করিল । 
তখন দুইজনে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভয়েই সমান বীর। ছুই 
প্রহর কাল অবিরত যুদ্ধের পরে ভীমের হস্তে জটাস্থরের মৃত্যু হইল। 
পাগ্ডবগণ সানন্দ অন্তরে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন এবং তথায় বাস করা 
আর যুক্তিযুক্ত নয় মনে করিয়া বদরিকাশ্রমে যাইতে সংকগ্প করিলেন । 


সপ পপ 


নিবাত নিপাত | 


যখন বনাশ্রমে যুধিষ্ঠিরাদি কষ্টে কাল কাটাইতেছিলেন পে সমর্ষেঁ 
অজ্জুন ইন্দ্রালয়ে মহা সমাদরে দেব সম্মান উপভোঁগ করিতেছিলেন। 
শিবের নিকট হুইতে বর লাভ করিয়া তিনি ইন্দ্রালর্জে গমন 'করেন এবং 
সেথানে তাহার সাহস ও শৌর্য্যের জন্য সকগ্লরই আদরণীয় হইয়া 


সন মহাভারতের গল । 


উঠিলেন। নিবাঁত কবচ নামে এক দৈত্য দেবতাগণের প্রধান শত্রু ছিল। 
দেরতারা কিছুতেই তাহাকে পরাজক্ন করিতে সমর্থ হয়েন নাই। হন্দ্ 
জানিতেন এই দৈত্য, পার্থ ব্যতীত অন্ত কাহারও হস্তে পরাজিত হইবেনা। 
এই জন্ত তিনি অজ্জুনকে অনুরোধ করিয়া অমরাবতীতে দীর্ঘকাল রাখিয়া 
ছিলেন । দেবতারা দৈত্য নাশে অক্ষম একথা বলিতে লজ্জা বোধ 
হইলেও না বলিয়! উপায়ান্তর নাই। দেবরাজ এই উভর সঙ্কটে পতিত 
হইয়া পক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তীহার সারথিকে বলিলেন, 
“তুমি আমার রথে পার্থকে আরোহন করাইয়া সপ্ুন্বর্গ ব্রণ করাইবে এবং 
সেই সময়ে প্রসঙ্গক্রমে নিবাত কবচের কথা বলিবে ; তাহ হইলেই আমার 
শক্র জানি! অজ্ঞুন তাহাকে বধ করিবে 1” ইন্দ্রের আক্ঞান্ুসারে মাতলি 
অজ্জুনকে লইয়া স্বর্গ-ভ্রমণে বহির্গত হইল এবং সকল স্থান দর্শন করাইয়া 
অবশেষে দৈত্যপুরে রথ চালাইল। পার্থ, দৈত্যপুরের শোভা ও সমৃদ্ধি 
দেখিয়া আশ্র্য্যান্বিত হইলেন এবং মাঁতলিকে বলিলেন, “ইন্দ্রের 
অমরাবতী অপেক্ষা শোভাময়ী এই পুরী কাহার 2 


মাতলি কহিল পার্থ কর অবধান। 

'নিবাত কবচ নামে দৈত্যের প্রধান ॥ 

দেবের অবধ্য হয় তপশ্ঠার বলে । 

নাহিক সমান স্বর্গ মর্ত্য রসাঁতলে ॥ 

ইন্দ্রের সমান তেজ সৈন্য পরাক্রম | 

ইন্দ্রের বিপক্ষ বড় এই দৈত্যগণ ॥ 

মৃহা বলবন্ত যত নিবাতের দেশে । 

্ লইতে পারে চক্ষর টাটা 
ষ্ট ইন্দ্রের পরম শত্রু হ 

নিদ্রা নতি শচী নাথে এই টা ভয় ॥ 


মহাভারতের গল্প । ই, 


তোমার এ বধ্য বটে জানিয়া বিশেষ । 
আনিলাম অজ্ুন তোমারে এই দেশ ॥ 


এই কথা শুনিয়া অজ্জুন বলিলেন, “তবে আর বিলম্ব কেন? আমার 

রথ এই দৈত্যপুরী মধ্যে চালাইয় দাও ।” মাতলি বলিল “তুমি একাকী, 

এই দৈত্যের লক্ষ লক্ষ সেনা ও সেনাপতি আছে; তুমি একা কি করিয়া! 

হার করিবে? চল, আগে দেবরাজকে এই কথা জানাই এক সৈম্চ' 
সঙ্গে আনিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই 1» 


এতেক কহিল যদি সারথি মাতলি। 
অতি ক্রোধে গঙ্জিয়া উঠিল মহাবলী ॥ 
একা মোরে দেখিয়া! অবজ্ঞা কর মনে । 
কোঁন জন বিরোধ করিবে মম সনে 2 
সুরার একত্রে আইসে বদি বাদে। 
চক্ষুর নিমেষে নিবারিব অপ্রমাদে | 
এখনি মারিব যত অমরের অরি। 

* না মারিলে বৃথা আমি পার্থ নাম ধরি ॥ 


এই বলিয়া অর্জ.ন মহা হ্কারে দেব শঙ্খ বাজাইলেন এবং গাণডীব 
ধুতে গুণ দিলেন। তাহার সেই হুঙ্কার শব্দে ত্রিভৃবন কম্পিত হইয়! 
উঠিল এবং দৈত্যগণ বিল্ময়ে স্তব্ধ হইল। দেবতারা যুদ্ধ করিতে 
আসিয়াছে মনে করিয়া দৈত্যগণ যুদ্ধসঙ্জা করিয়া সত্বর অর্জ.নকে 
চারিদিক হইতে আক্রমণ করিল। অর্জন একাকী হইলেও মহা সাহস « 
ও কৌশলের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎফাল যুদ্ধের পৰে 
দৈত্যপতির তীক্ষ বাণে অর্জন মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু সে মৃচ্ছ্ণ 
ক্ষণকাঁলের নিমিত্ব। ক্ষণপরেই অজ্ঞ ন দ্বিগুণতেক্জর, সহিত পুনরায় যুদ্ধ 


৯৮ মহাভারতের গল্প । 


'আরম্ত করিলেন। এবার নিবাত কবচ, অজ্জুনের বাণে অচেতন হইয়া 
পুড়িলেন। সারথি রথ লইয়! পলায়ন করিল । অন্তান্ঠ দৈত্যগণ আসিয়া 
যুদ্ধ আরম্ভ করিল। এক প্রহর কাল ঘোরতর যুদ্ধ হইল। দৈত্যপতি 
পুনরায় আসিয়া! বিষম যুদ্ধ আরম্ভ করিল । অজ্জুন মনে মনে চিন্তিত 
হুইলেন। দৈত্য বধের কোন উপায় না দেখিয়া ব্যাকুল হুইয়া উঠিলেন । 

মাতলি চিন্তিত ও সশঙ্কিত হইল । এমন সময়ে পাশুপত অস্ত্রের 
কথা তাহার মনে হইল 'এবং অঞ্জ,নকে বলিল, 


পাশুপত অস্ত্র দেন পশুপতি দান। 

এড়িলে ভূবন ধার পতঙ্গের সমান ॥ 

এহেন আছয়ে তব মহারত্র নিধি । 

এমন সংযোগে তারে মিলাইল বিধি ॥ 

এই দে আশ্চর্য্য বড় লাগে মম মনে। 

এ সময়ে সেই অস্ত্র ছাড় নাহি কেনে 2 

মাতলির কথা শুনিয়া পাশুপত্‌ আন্ত্রেত্র কথ পার্থের মনে হইল । তখন 
তিনি মন্ত্রপুত করিয়া সেই অস্ত্র ধন্নুকে সংযোগ করিলেন। 


« কোটি কুর্ধা জিনি হৈলা অস্ত্র তেজোময় । 
থাকুক অস্তের কার্ষা অজ্জন সভয় | 
অস্ত্র অবতার কালে ভ্রিবিধ উৎপাত । 
নির্ঘাত ও উন্চ। সদা বহে তপ্ত বাত ॥ 
প্রলয় জানিয়! সবে স্বর্গের নিবাসী | 
রহিল অস্ত্রের মুখে দৃষ্টি অভিলাষী ॥ 
শ্রমুখে হৈল যেই হুতাশন বুষ্টি £ 
টক তাহে অস্থরের ত্যহি ॥ 


অনুর ফুল বিনষ্ট স্বইলে শুন্তবাণী হইল “হে পার্থ অস্ত্র স্বরণ কর। 


মহাভারতের গল্প । ০ 


দৈত্য বিনাশ করিয়া ভালই করিয়াছ কিন্তু মনুষ্যের প্রতি কখনও এ অস্ত্র 
প্রক্নোর্গী করিও না। মন্ত্র দ্বারা শীঘ্র ইহাকে সম্বরণ করিয়া নিজ তুণে, 
প্রবিষ্ট করাও; নচেৎ ভ্রিভূবন বিনষ্ট হইবে ।” ধনগ্জয় এই আকাশবাণী 
শ্রবণ করিয়া! তৎক্ষণাৎ অস্ত্র সম্বরণ করিলেন। দেবতাগণ তাহাকে 
আশীর্ব্বাদ করিয়া স্ব স্ব স্থানে গনন করিলেন। অর্জনের দৈত্য বিজন্ন 
সংবাদে দেবরাজ পুরন্দর নিতান্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তিনি দেবতাগণ সহ 
পার্থকে মহা সমারোহে অভ্যর্থন। করিলেন '£বং সনে ও প্রীতির মিদর্শন 
স্বরূপ কিরীট কুগুলাদি উপহার প্রদ্দান করিলেন | 


শা পপ আটাশি 


প্রভাস যাত্রা ও দুর্যোধনের দর্প চূর্ণ 


মহাবীর অজ্জুন স্বর্গ হইতে দৈতা বিজয় করিয়া! এবং দেবতাগণের 
আশীর্বাদ ও উপহার স্বরূপ নানাবধ অস্ত্র শত্ত্র প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্ট চিত্তে বনে 
পুনরাগমন করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চরণ বন্দনা করিলেন । ভ্রাতাগণ ও 
অজ্জনকে দেখিয়া মহা! আনন্দিত হইলেন। এই সময়ে ইহারা কাম্য বনে 
বাঁ করিতেছিলেন। বলরাম এবং “কৃষ্ণ ছুই ভ্রাতা এইস্হানে আসিকা 
পাণবগণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। নানা প্রকার কথোপকথনের পরে 
শ্ীকুষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 


যতেক দেখহ কর্ম, সকলের সার ধন্ম, 
ধর্মবলে ধর্মী বলবন্ত। 
অধন্মী যে জন হয়, চিরদিন নাহি রঙ্ 
"অল্প দিনে অধন্মীর অন্ত। 
সত্য জেনো মভাশয়। তোমার এঞ্ছঃখ নয়, 
বহু দুঃখে ছুংথী ছুর্যোধন । 


হী মহাভারতের গল্প । 


বিপুল বৈভব যত নিশার স্বপন মত, 
অগ্ন দিনে হউবে নিধন ॥ 


এই কথা শুনিয়া উপস্থিত মুনি খধিগণও এই বাঁকো সায় দিলেন । 
এইরূপে আপ্যায়িত করিয়! কুষ্ণ, বলরাম স্বস্থানে গ্রস্থান করিলেন । পঞ্চ 
ভ্রাতা, দ্রৌপদীর সহিত বনে বাস করিয়া নানারূপ জপ, যজ্ঞ ব্রতাদি 
ধর্মাচরণে নিযুক্ত রহিলেন । 


এদিকে রাজা দুর্য্যোধন, সমস্ত ভারতের অধীশ্বর হইয়া অতুল পশ্ব্ধ্য ও 
ধন রত্বের সস্তোগে নিতা নব নব বিলাস লালসা! চরিতার্থ করিতে 
লাগিলেন। তাহার পরাক্রমে সমস্ত নরপতিগণ তাহার বশ্ুত। স্বীকার 
করিল। স্বর্গে দেবরাজ, এবং পরথিবীতে তর্যোঁধন উভয়ের ক্ষমত। এবং 
সম্দ্ধি যেন তুলা মনে হইতে লাগিল । একদিন মহারাজ হুর্যোঁধন রাজ 
সভায় উপবিষ্ট আছেন এমন সময়ে তাহার মাতৃল শকুনি বলিল, 


উজ্জ্বল ভারত বংশ হৈল তোমা হইতে । 
তুমি মহারাজ! চোলে ভূবন মাঁঝেতে ॥ | 
হয় হল্তি রথ পন্তি চতুরঙ্গ দল। 

কুবের জিনিয়া রত্ব ভাণ্ডার সকল ॥ 

বিপুল বৈভব তব ইন্দ্রের সমান । 

কিন্ত মনে করি আমি এক মন্দ জ্ঞান ॥ 
যেই পুষ্পে না! ভইল ঈশ্বর পর্য্যাগ্ড। 

ঠ ধনেতে নাহি হয় ব্রাহ্মণ সুতৃপ্ত ॥ 

যে সম্পদ ভুঞ্জিয়া বান্ধব নহে তুষ্ট । 

যে সম্পদ শক্রগণ না করিল দৃষ্ট॥ 


মহাভারতের গল্ল ৷ ২৯: 


সে সকল বার্থ বলি পূর্বাপর কয়। 
এই ঢুঃখে দহিতেছে আমার হৃদয় | 


তোমার এত যে সম্পদ সমৃদ্ধি তাহা শক্ররা দেখিতে পাইল না। পাগ্ডব 
দিগকে বনে পাঠাইয়া বড়ই ভুল হইয়াছে ; তাহার! যদি নগর প্রান্তে 
থাকিত তবে এখন তোমার এই বিপুল বৈভব দেখিয়া মনে মনে হিংসা 
অনলে পুড়িয়া মরিত। এই কথা শুনিয়া কর্ণ বলিলেন, পাগুবের1, এখন 
তপস্বী বেশে প্রভাস তীর্থের তীরে বাস করিতেছে*এবং সর্ব সুখে বঞ্চিত 
হইয়া নানা ক্লেশ পাইতেছে । এই সময়ে 


চল সবে যাব তথা স্নান করিবাবে। 
হইবে অনন্ত পুণা স্নানে তীর্থ নীরে ! 
হয় হস্তী রথ পত্তি চতুরঙ্গ দল। 
সবাকার পরিবার ভৃত্যাদি সকল ॥ 
ইন্দ্রের অধিক তব বিপুল-্বৈভব। 
দখিয়! দ্বিগুণ দগ্ধ হইবে পাণ্ডব ॥ 


ইহাতে পুণ্য সঞ্চয় ও হইবে এবং শক্রকেও কষ্ট দেওয়া হইবে। 
কিন্ত সাবধান, ভীন্ম, দ্রোণ বা অশ্বখামা প্রভৃতি যেন এই গুঢ় উদ্দেস্ত না 
জানিতে পারে । 


পুরস্থ মহিলাগণ পর্যান্ত এই তীর্থ যাত্রায় যোগদান করিবার জন্ত প্রস্তত 
হইলেন। 


এই সংকল্প স্থির হইলে সাজ সঙ্জার মহা ধূম পড়িয়া গেল। অস্তঃ- 


নরযান, গোষান তুরঙযান সাজে । 
রথে রণী চলিল পদাতি পদকব্রজে ॥ ॥ 


» ৩০ মহাভারতের গল্প । 


বাহিনী সাজিছে বহু বাজিছে বাজন!। 
সমুদ্র সদৃশ সেন! কে করে গণনা ? 
সমুদ্র লহরী যেন রথের পতাকা । 
মেঘের সদৃশ তস্তী নাহি যায় লেখা । 
মনোহর মনোজ্ঞ উত্তম তুরঙগম। 
পৃথিবী আচ্ছাদি নীর বিশাল বিক্রম ॥ 


এইরূপ সাঁজ সজ্জ! করিয়া যখন দুর্য্যোধন বান্রা করিলেন, তখন বিদূর 
আনিয়া বলিলেন, “দেখ ভুর্য্যোধন, তুমি তীর্থ যাত্রা করিতেছ এবং মহিলা- 
গণ তীর্থ দর্শনাভিলাষে তোমার সঙ্গে যাইতেছেন, শ্তরাং আ।ম তোমাকে 
ইহা! হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিনা। কিন্তু সাবধান, সেখানে গন্ধর্বাদি বাস 
করে, কাহারও সহিত কলহ করিওনা।” ুর্য্যোধন বলিলেন, “আমার 
বে সকল সেন! আছে আমি কাঠারও ভয় করি না। কিন্তু কলহে আমার 
প্রয়োজন কি * আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।” এই বলিয়! দুষ্যোধন প্রভাস 
তীর্থে গমন করিলেন । ভাীক্ষ, দ্রোণ, অশ্বথাম? এবং কৃপাচাষ্য ব্যতীত 
সকলেই দুষ্যোধনের সমাভব্যাহারে যাত্রা করিল। 

প্রভাস তীর্থের নিকটে চিত্রসেন নামে গন্ধর্ব-পতির এক পুষ্প উদ্ভান 
ছিল) ছুর্য্যোধনের সৈশম্তেরা তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া! উদ্ভান নষ্ট করিতে 
লাগিল। গন্ধর্ধষের রক্ষক আসিফ সবিনয়ে হূর্য্যোধনকে তাহা জানাইল 
এবং সৈম্তগণকে সাবধান হইতে অনুরোধ করিল । কর্ণ বীর এই কথ! 
শুনিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং রক্ষককে প্রহার ও অপমান করিয়া 
তাড়াইয্ন! দিলেন । রক্ষক গিয়া চিত্রসেনের নিকট সমুদয় বৃত্তীস্ত বলিল। 
গন্ধর্পতি ইহা শুনিয়া মহা ক্রুদ্ধ হইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং 
বহুক্ষণ যুদ্ধেন পরে কর্ণ প্রভৃতি বীরগণ প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিল । 
চিত্রসেন, রাজ! দুর্য্যোধন ও কুলনারীগণকে বন্দী করিয়া লইক্ক! চলিলেন। 


মহাভারতের গল্প । 


৬ 
ঘোর আর্তনাদ করি কান্য়ে সকল নারী 
হাঁয় হায় ডাকে উচ্চৈঃস্বরে । 
কপালে কঙ্কনাঘাত। 


ঘন ডাকে “জগন্নাথ, 
পার কর বিপদ সাগরে ॥৮ 


তুর্যোধনের মহিষী তখন উপায়্াস্তর না দেখিয়া একজন অন্ুচরকে 


বুধিষ্টিরের নিকট প্রেরণ করিলেন । দূত সেখানে গিয়া কাতর কণ্ঠে 
বলিতে লাগিল £ 





অবধাঁন মহারাজ, দেবের হুর্গতি কাজ 
রাজা আইল প্রভাসের স্নানে । 
বিধির নির্ধন্ধ কার্য খণ্ডন না যায় ধার্য ; 
বদ্ধ হৈল চিত্রসেন বাণে। 


গন্ধর্ধের মায়। যুদ্ধে কর্ণ, শল্য প্রভৃতি বীরগণ যে. যাহার প্রাণ লইয়া 
পলায়ন করিয়াছে । রাজ ছূর্য্যোধন একাকী রমণীকুলের রক্ষক ছিলেন, 
গন্ধব্বপতি নারীবুন্দ সহিত তাহাকে বন্দী করিয়া লইয়া গিক়াছে। 

»আকুল হইয়া মনে, 


তব ভ্রাতৃবধূগণে 
পাঠাইয়! দিলা তব স্থান । 


রাজ! হুর্যোধনের মহিষী বলিয়! পাঠাইয়াছেন £-_ 


আর কিবা কব আমি, 


আজন্ম আমার স্বামী 
অপরাধী তোমার চরণে । 


কুলের কলক্বোদয়, ভয়ার্ত জনের ভয়, 
শুর কর আপনার গুণে ॥ 


তোমার কুলের নারী গন্ধবর্ব লইরে হরি 
যাবৎ না যায় অতিদুর | 


ঞ 


৮০৮২ মহাভারতের গল্প ৷ 


দেখিয়া উচিত কম্মা রাখহ কুলের ধু 
রক্ষা কর কুলের ঠাকুর ॥ 


যুধিষ্ঠির দূত মুখে এই সংবাদ শুনিয়া কুলের কলঙ্ক মোচন এবং ভীতা' 
অবলার রক্ষার জন্য আকুলচিত্ত হইয়া! অজ্ুনকে বলিলেন, “যাও চিন্রসেন 
কে বলিয়৷ ছুর্যোধন ও নারীগণকে মুক্ত করিয়া আন। যদি সহজে না 
হয় তবে উপযুক্ত দণ্ড দিতে ক্রুটী করিবে না1৮ যুধিঠিরের এই আদেশ 
শুনিয়া ভীম ও অজ্জুন.বলিলেন “ছৃষ্যোধন আমাদের সর্বনাশ করিয়াছে | 
কালক্রমে যদি সেই দ্রাশয়ের পাপের শান্তি অন্ত কর্ভৃক প্রদত্ত হ্ইয়' 
থাকে, তবে আমর! তাহার প্রতিকার করিব কেন ৯৮ ফুধিষ্ঠির তখন 
বলিলেন, 


কহিল। যতেক পার্থ অন্তথ! ন। করি 
সে জন পরম শত্রু আমি তার বৈরী ॥ 
আত্মপক্ষে ঘরে দ্বন্দ করিব ঘখন। 
তারা শত সহোদর মোর! পঞ্চজন ॥ 
সেই ছন্দ হয় যদি পর পক্ষে গত । 
তখন আমরা ভাই পঞ্চোস্তর শত ॥ 


আর এক কথা, দি ছুর্যোধনকে ছাড়াইয়া! না আন, তবে চিত্রসেনের 
মনে মহা অহঙ্কার হইবে এবং সে দেব সমাজে ও স্থরপতির নিকট 
“আপনার বলের পরিচর এবং কুরুকুলের পরাঁজরের কথ! অবস্তই বলিবে। 
আমরা এখানে থাকিতে আমাদের কুলবধুগণকে গন্ধব্ধ লইয়া গেল, এ 
লজ্জায় কি প্রকারে দেবত৷ সমাজে মুখ দেখাইব £ দেবরাঞ্ণ ইন্দ্রই বা! এ 
কথ শুনিয়! কি বলিবেন ? যুধিষ্ঠিরের এই হিত কথা শুনিয়া অজ্জুনের 
জ্ঞান হইল এবং তাঁছা তৎক্ষণাৎ ধর্মরাজের পদধূলি লইয়া এবং শ্রীরুষণ 


মহাভারতের গল্প । ৩৩) 


স্মরণ করিয়া রথে আরোহণ করিলেন এবং দ্রুতগতিতে ন্বর্শপথে রথ 
চাঞ্জইয়। দিলেন । অন্ক্ষণেই চিত্রসেনের পথ অবরোধ করিয়া তাহাকে, 
বলিলেন, 

ছাড় ছুষ্যোধনে নহে যাবে যমালয় ॥ 

করহ সকলে মুক্ত নহে ফল দিব। 

মুহুর্তেকে শমন সদনে পাঠাইব ॥ 


চিত্রসেন, ভীম ও অর্জ,নকে দেখিয়া বিশ্মিত,হইয়া বলিলেন) “একি 
আশ্চ্ধ্য ! তোমাদের শক্রুকে বন্দী করিয়া তোমাদের প্রিয় কর্মনই 
করিয়াছি,এ্তামরা এক্ষণে স্বচ্ছন্দে গিয়া নিজ রাজ্য ভোগ কর। আমার 
সহিত যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায় কেন ?” অজ্ঞ,ন বলিলেন, “তুমি পাগলের 
হ্যায় প্রলাপ বলিতেছ 3 
আপনা আপনি লোক ঘত দ্বন্দ করে। 
অন্তপক্ষে কভু নহে প্রতিপক্ষ পরে ॥ 
ইহাতে এতেক ছিদ্র কহিল। অজ্ঞান। 
আম সব! অভেদ বলিয়। তুমি জান ॥ 
যুধিষ্টির তুল্য মম ভাই ছুষ্যোধন। 
তাহাকে লইতে চাহ করিয়৷ বন্ধন ?” 
এই বলিম্প। পার্থ বাণ নিক্ষেপ করিলেন এবং চিত্রসেন তাহার নিবারণ 
কল্পে বাণ বর্ষণ করিলেন। এইকরূপে উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ হইল। 
অঞ্জন সর্বপ্রকার যুদ্ধ বিগ্ভায় বিশারদ, গন্ধব্ব মায় তাহার নিকট বলবতী 
হইতে পারিল না । যে বাণে চিত্রসেন, দুর্যোধনকে বন্দী করিয়াছিলেন, : 
সেই বাণ দ্বারা অঞ্জন, * 
বান্ধিক়! গন্ধর্ব গল ভূজের সহিত। 
নিজ রথে চড়া ইয়! চলেন ত্বরিত " 


এ মহাভারতের গল্প । 


হুর্য্যোধন নারী সহ গন্ধব্বের পতি | 
মুন্র্তেকে উপনীত ধর্মের বসতি ॥ 
সমর্পিয়া সকল করেন নিবেদন । 
বেরূপে গন্ধব্ব পতি করিলেন রণ ॥ 
যুধিষ্টির খুলিলেন দেৌহার বন্ধন । 
পার্থে অনুযোগ করিলেন অগণন ॥ 


এবং গন্ধবর্বপতি চিত্রসেনকে নানাবিধ মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিরা বিদা 


দিলেন । হুর্য্যোধন, লজ্জায় মৃতপ্রায় হইয়া নারীগণের সহিত হস্তিনাস্ 
গমন করিলেন । 


দুর্ববাসার পারণ। 


অর্জন কর্তৃক গন্ধর্কের হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া ভূর্য্যোধনেতর 
জীবন বিষময হই উঠিল। শত্রুর হস্তে মৃত্যু অপেক্ষা জীবন লাভ মৃত 
হইতেও অধিক মর্্মপীড়াদায়ক । দুষ্যোধন এখন এই মন্দাহে দগ্ধ 
হইতে লাগিলেন । ছ্প্ধপান দ্বার! ভূজঙ্গের বিষ প্রশমিত না হইরা বরং 
বদ্ধিত হইয়। থাকে, সেইরূপ যুধষ্টিরের সৎ ব্যবহারের দ্বারা দুর্যোধনের 
হুরাশয় ও দুর্মাতির হাস না হইয়া! বরং বুদ্ধি পাইল। পাগুবদিগের 
নিকট হইতে অপ্রত্যাশিত ও মহৎ উপকার লাভ করিয়া কোথায় তাহাদের 
প্রতি গভীর র্লুতজ্ঞতার উদ্রেক হইবে, তাহা না হইয়া হুর্যোধনের মনে 
হিংসা অনল দ্বিগুণ ভাবে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। কর্ণ, শকুনি, দুঃশাসন 
প্রভৃতির সহিত দূর্যোধন মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন, কি উপায়ে পাগ্ুব 
দিগকে বিনাশ করা যাইতে পারে । তাহার হুষ্ট অনুচরেরা প্রবোধ বাক্যে 
বলিল, 


মহাভারতের গল্প | (৩৫ 


কি কারণে তুমি কর পাগওবেরে ভয় 2 
নিজ পরাক্রম নাহি জান মহাশয়া। 
বুদ্ধিবলে করিব উপায় ষত আছে। 
তাহতে নিস্তার পেয়ে তার! যদি বাচে ॥ 
অস্ত্রের অনলে দগ্ধ করিব পাঁগুবে। 
কোন ক্ষুদ্র কশ্মেতে, চিস্তহ এত সবে 2 


এইরূপ কথোপকথনের কয়েকদিন পরে একদিন দশ সহশ্র শ্লিষ্য সহ 
মহামুনি ছুর্বাস' হস্তিনাপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ছুর্য্যোধন, পাত্র 
মিত্র এক ভ্রাতা গণ সহ অগ্রসর হইয়া মুনিবরকে অভ্যর্থনা! করিয়া! 
আনিলেন এবং গললগ্রীককৃতবাসে প্রণত হইয়া নানাবিধ স্তবে তাহাকে তুষ্ট 
করিলেন । ছুর্ববাসা ছুর্যযোধিনের ভক্তি ও সমাদরে প্রীত হইয়া তীাহাঁকে 
রাজ্যশাসননীতি বিষয়ক নানাবিধ হিতোপদেশ প্রদান করিলেন। কোৌরব 
সভার সকলের ভক্তি ও শ্রদ্ধা লাভ করির! ছ্র্্বাসা মুনি হষ্ট মনে হস্তিনান 
কিছুদিন বাস করিতে লাগিলেন । _ 

একদিন তুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও ছুঃশাসন প্রভৃতিকে নিভৃতে 

* ডাকিয়! ৰলিঙ্কজলন, 


“এককথা বিচার করিন্ু মনে মনে, 
পঞ্চ ভাই নিবাস করয় কাম্যবনে | 
দ্রুপদ নন্দিনী কৃষ্ণ লক্ষ্মীর সমান। 
তাহার প্রসাদে সবে পায় পরিত্রাণ ॥ 
স্র্যের কপার ফলে কিঞ্চিৎ বন্ধনে । 
পরম ঈস্তোষে তথ! ভুঞ্জে লক্ষ জনে ॥ * 
যত লোক যায় তথা সবে অন্ন পাক 
যতক্ষণে যাজ্ঞসেনী কিছু নাহি ধা 


৩৬ মহাভারতের গল্প ॥ 


কিন্তু ভ্রপদ ছুহিতার ভোজনের পরে কোন অতিথি উপস্থিত হইলে 
পাগুবেরা তাহাকে আহার করাইতে পারে না। কুষ্ঠ, রাত্রি দশদ.র 
সময় আহার করিয়া থাকে । মুনিবর হূর্বাসাকে তাহার শিষ্যগণ সহ 
যদি রাত্রি দশদণ্ডের পরে সেখানে প্রেরণ করা যায় তবে পাগ্বের! সেবা 
করিতে সক্ষম হইবে না এবং মুনিও ক্রুদ্ধ হইয়! অভিশাপ করিবেন। 
এইকরুপে পাগুব বংশ বিনষ্ট হইবে” 


দুক্ন্যোধনের এই দুষ্ট কল্পনার কথা শুনিয়! তাহার অনুচরবর্গ তাহাকে 
ধন্য ধন্ঠ করিতে লাগিল। তাহার এই সংকল্প কার্যে পরিণত করিবার 
ন্ৃবিধাও উপস্থিত হইল । কিছুদিন হস্তিনায় বাস কর্রিয়! একদিন মহামুনি 
তর্বাসা, ছুধ্যোধনকে ডাকিয়া বললেন, | 


শুনরাজা ভূবন ভরিল তব যশ । 
তোমার সেবায় বড় হইলাম বশ ॥ 
ইষ্টবর মাগি লঙ্ত মম বিদ্কমান। 
বিদায় করহ শীঘ্র.যাই থা স্থান ॥ 


মুনির বচন শুনিয়া! রাজ! ছুর্য্যোধন বিনয় নত্র সুমধুর বচনে কহিলেন, 


ধন, ধন্ন, ধর! পুক্র বিভব বিপুল । 
কেবল তোমার মাত্র আশীর্বাদ মুল ॥ 
পরিপুর্ণ আছে সৈম্ঠ, রাজ্য অধিকার । 
কেবল রহুক মতি চরণে তোমার ॥ 


ইহা বলিয়া সরলতার ভান করিয়! ধূর্ততাস্থুলভ কৌশলের সহিত 
আপনার মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন ॥ লোকে বলে পার 
নন্দনের! অতিশয় পরার্মিক, দেব দ্বিজে সর্বদা ভক্তিমান ;* এই কথাটা 
পরীক্ষার জন্ঠ 


মহাভারতের গল । লী 


যথায় কাম্যক বনে পার তনয় । 
ংহতি করিয়া! যত শিষ্য সমুদয় ॥ 

উত্তীর্ণ হইবে যবে দশদও নিশি । 

হেনকালে অতিথি হইবে মহাখষি ॥ 


প্রাতঃকালে নানারূপ দ্রব্য সম্ভার উপস্থিত হয় এবং রুষ্তা রন্ধন করেন, 
সে সময়ে লক্ষ লোক উপস্থিত হইলেও পাগবের৷ আহার দান করিতে 
অক্ষম নহে। স্থুতরাং সে সময়ে উপস্থিত হইলে ভক্তি বা অভক্তির 
পরিচয় পাওয়া বায় না। ভক্তি পরীক্ষার জন্য দশদণও্ রাত্রির পরে 
উপস্থিত হওয়া আবশ্তক । সেই সময়ে বদি মধ্যাহ্নকালের স্তায় ভক্তি সহ 
সমাদরে ভোজন করাইতে পারে তবেই তাহাকে প্রকৃত ভক্তি বল! যাইতে 
পারে। এই সন্দেহ ভঞ্জন করিতে আপনি ভিন্ন অন্ত কাহাকেও উপযুক্ত 
মনে হয় না। 


এই কথা শুনিয়া ছুর্ববাসা' বলিলেন, 


কোন্‌ ভার দিলা রাজ! এই কোন্‌ কথা * 

' তব প্রীতি হেতু আমি যাইৰ সর্ব । 
জানিব সত্যের ভার রাজা যুধিষ্টিরে। 
দ্বিতীয়, করিব স্নান পুফরের নীরে ॥ 
তৃতীয়, তোমার বাক্যে করিব এ কাজ । 
শীঘ্র গতি বিদায় করহ মহারাজ ॥ 


হস্তিনা হইতে বিদাক্ গ্রহণ করিয়া মহাষুনি ছূর্ধাস' গপ্রভাস অভিমুখে 
যাত্রা করিলেন এবং রাত্রি দ্বিতীক্স প্রইরের সময়ে তথায় উপস্থিত”হইলেন । 
যুধিষ্টিরাদি পঞ্চভ্রাত! মহ! সমাদরে এবং ভক্তিভরে মু সর অভ্যর্থন! করিয়া 
পাগ্য অধ্ধ্য প্রদান করিলেন এবং সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ হুইস়্া দুর্বাসার সম্তোষ 


৩৮ মহাভারতের গল্প ৷ 
সম্পাদন করিলেন। মুনি এবং শিষ্যগণ আসন গ্রহণ করিলে, যুধিষ্টির 
জজ্ঞাসা করিলেন, 


কোন্‌ দেশ হইতে আজি হৈল আগমন 
কোন দেশ করিলেন মঙ্গল ভাজন ? 
তীর্থ অনুসারে কিবা! মম ভাগ্যোদয় । 
বিশেষ করিয়া কহ ক্ুপা বদি হয় ॥ 


মুনি উত্তর করিলেন, “হক্তিনাপুরে গিয়াছিলাম, ছুর্য্যোধনাদি শত ভ্রাতা 
আমার অনেক সেবা করিল। সেইথানে থাকিয়াই তোমাকে দেখিতে 
ইচ্ছা! হইল। 


এই হেতু হেথায় করিন্ু আগমন । 

যেমত পাগুব, কুক আমার তেমন ॥ 

মার এক কথা শুন ধন্মের নন্দন, 

পথ শ্রমে ক্ষুধার্ত আছি যে সর্বজন ॥ 

রন্ধন করিতে কহ যাহ ভ্রতগামী । 
তাবৎ প্রভাসে গিয়া সন্ধ্যা করি আমি ॥৮ 


দুর্বাস! মুনি এই কথা! বলিয়া প্রভাদের তীরে সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন 
করিতে শিষ্ঞগণ সহ গমন করিলেন । রাজ যুধিষ্ঠির কিন্তু মনে মনে 
প্রমাদ গণিলেন। তিনি কৃষ্তাকে ডাকিয়া ক্রমে ক্রমে সকল কথা 
বলিলেন। শুনিয়! কুষ্ণার প্রাণে দারুণ চিন্তার উদয় হইল এবং তাহার 
মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। দুর্বাস। মুনি অত্যন্ত ক্রোধ পর্নায়ণ ; তাহার শাপে 
পাণ্ডব বংশ অগ্য নির্ব্ংংশ হইবে, এই আশঙ্কায় পঞ্চভাতা এবং দ্রৌপদী 
নিতাস্ত আকুল হুয়া কাতর কে বিপদভঙ্জন শ্্রীরুষ্ণকে ভাকিতে 
লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তথন দ্বারকা! নগরে রুক্মিণীর গৃহে ছিলেন । ভক্তের 


মহাভারতের গল্প । ৩৪ 
কাতির আহ্বানে তাহার চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, 
পাণুবেরা বিপদে পড়িয়া তাহাকে স্মরণ করিয়াছেন । তিনি তৎক্ষণাৎ, 
গরুড়ে আরোহণ করিয়া পাগুবদিগের আশ্রমে গিয়! উপস্থিত হইলেন । 
তাহাকে দর্শন করিয়া পাওবেরা আশ্বস্ত হইলেন এবং আসন্ন বিপদ হইতে 
মুক্তি লাভ করিবেন ইহ] বুঝিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সকল কথা শুনিয়' 
ুধিষ্ঠিরকে আশ্বাস প্রদ্ধান করিলেন এবং দ্রৌপদ্ীর নিকট গমন করিলেন। 


কৃষ্ণ দেখি কৃষ্ণার পুরিল অভিলাষ । 
বসিতে আসন দিয়া কহে মৃছ্ভাষ ॥ 

সাধক বৎসল প্রভু তুমি অন্তব্যামী। 

দীন বন্ধু নাম তব জানিলাম আমি ॥ 

কি জানি তোমার ভন্তি আমি হীন জ্ঞান। 
9ঃখিত দেখি প্রভূ কর পরিত্রাণ ॥ 


শ্রীকুঞ্চ বলিলেন, “সে কথা৷ পরে ইইবে, আগে আমাকে কিছু খাইতে 
» দাও । ক্ষুধায় আমার শরীর দগ্ধ হইতেছে; বিলম্ব করিওনা, শীঘ্র আমাকে 
কিঝিৎ আহার দাও |” কৃষ্ণী বলিলেন, “এ আবার তোঁমার কোন ছল ৯ 
যে বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার জন্ত তোমাকে স্মরণ করিয়াছি তুমি 
নিজেই সেই বিপদে ফেলিন্তেছ? দশদও নিশি অতীত হইবার পর 
আমি সকলের আহাবান্তে আহার করিয়াছি, এখন পাত্রে কিছুই নাই। 
তোমাকে কোথা হইতে কি খাইতে দিব 2” 
শ্রীকৃষ্ণ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া পুনঃপুনঃ অন্ন প্রার্থনা করিতে 
লাগিলেন। তিনি বলিলেন, আলম্ত ত্যাগ করিয়া পাকশালায় যাও, 
অবশ্ত কিছু না কিছু পাত্রে আছে, তাহাতেই আত্মার হইবে।” দ্রৌপদী 
শ্রীকষ্ণকে দেখাইবার জন্ত পাকপাত্র 


৪৩/ মহাভারতের গল্প । 


আনিয়া কহিল! দেবী “দেখ জগন্নাথ ।” 

দেখিয়া কৌতুকে কৃষ্ণ পাঁতিলেন হাত ॥ 

পাত্রের সহিত এক অন্ন মাত্র ছিল। 

ঈশ্বরে প্রদান হেতু অনন্ত হইল ॥ 

কৌতুকে উঠিয়া তবে দেব জগন্নাথ । 

উদগার করিয়! দেন উদরেতে হাত ॥ 

দ্রৌপদীরে কহেন আমার ক্ষুধা গেল। 

আজিকার ভোজনে পরম তৃপ্তি হৈল ॥ 

ইহা! বলি পুনঃপুনঃ তুলেন উদগার । 

ত্রিভুবনে সেই মত হইল সবার ॥ 

সর্বভূতে আত্মারূপে যেই নারায়ণ । 

তাহার তৃত্তিতে তৃপ্ত হইল ভূবন ॥ 

এদিকে প্রভাসের তীরে তর্বাসা এবং তাহার শিষ্যগণ সন্ধ্যা বন্দন। 

সমাপ্ত করিতে না করিতে তীহাদের ক্ষুধা বিদুরিত হইয়া! গেল এবং 
সকলেরই যেন ধূমোদগার উঠিতে লাগিল। আহারের ইচ্ছা কাহারও 
রহিল না। হুর্ববাসা মুনি তখন শিষ্গণকে বলিলেন, “ষুধিক্সির আমাদের 
আহারের জন্য আয়োজন করিয়াছে। সেখানে গিয়া কেহই যখন আহার 
করিতে সমর্থ হইব না, তথন গ্রিয়া লাভ কি ৪ কেবল লজ্জা পাওয়া মাত্র।” 
শিব্যগণ বলিলেন, “অগ্ক এখানেই বাস করা ভাল, কল্য প্রাতে গিরা 
যুধিষ্ঠিরের আতিথ্য গ্রহণ করিব |” এই পরামর্শ নুস্থির করিয়া মুনিগণ 
সে রাত্রি প্রভাস তীর্ঘে ই যাপন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ইহ! জানিতে পারিয়া 
যুধিষ্টিরকে বলিলেন, “মুনির জন্য কোনও চিন্তা নুই। তিনি আগামী 
কল্য প্রাতে আতিথ্য গ্রহণ করিবেন।” এই বলিম্সা তিনি বিদায় গ্রহণ 
করিলেন। পরদিন ক্ু্বাপা ও তাহার শিশ্তগণকে দ্রৌপদী নানাবিধ 
স্কখাগ্য দ্বারা পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইয়া দিলেন। মুনিগণ 


টি 


মহাভারতের গল্প । ৪১. 


যথেচ্ছা আহার করিয়া অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইলেন এবং মহামুনি ছুর্ববাসা 
সান” চিত্তে পাওবগণকে আশীর্বাদ করিস! স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । 


দ্রৌপদা হরণের বৃথা চেষ্টা । 


পাগবদিগের অনিষ্ট সাধন বা' প্রাণ বিনাশের জন্য ছুর্য্যোধনের এুহংসা 
চেষ্টা যতই বিফল হইতে লাগিল ততই নব নব উপায় উদ্ভাবন করিস 
কুরুপতি আপনার ছুষ্ট বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন। ছুূর্ববাসা 
মুনির অভিশাপে পাগুবেরা ভশ্মীভূত হইল না জানিয়া ছুষ্যোধন পুনরায় 
কুমন্ত্রণী করিতে লাগিলেন। এবার মন্ত্রণা করিলেন, জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে 
হরণ করিয়া! আনিবে এবং গুপ্তস্থানে লুকাইয়া রাখিবে। তাহ! হইলেই 
তাহার শোকে ও বিরহে পাগ্বদিগের প্রাণবিয়োগ হইবে । ছর্যোধনের 
এই সংকন্ষের কথা শুনিয়া! বিজ্ঞ মন্ত্রীগণ রাজার বুদ্ধির প্রশংসা শতমুখে 
করিতে লাগিল । জয়দ্রথের প্রতি আদেশ হইল, 


*সাবধান হুইয়া রহিবে চুড়ামণি | 
বুদ্ধিবলে হরিয়া আনিবে যাজ্ঞসেনী ॥ 


জরদ্রথ তুর্যোধনের আদেশ শুনিরা কিঞ্চিৎকাল নীরবে থাকিয়া 
বলিলেন, “আপনার আদেশে আমি কাম্য বনে যাইব বটে কিন্ত 
যাজ্জসেনীকে নিরাপদে হরণ করিয়! আনা মনুষ্যের সাধ্য নহে। 


দ্বিতীয় শয়ন তুল্য একেক পাগুব। 

শতাংশে সনান তার নহি মোরা সব ॥ 
বিশেষ আপনি মনে কর অবধান। ও 
এক! পার্থ গন্ধর্ব সমরে কৈল ত্রাণ ॥ 
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বিশেষ ভ্রূপদ সুতা লক্ষ্মী অবতার । 
মহাবল পঞ্চভাই রক্ষক তাহার ॥ 
একান্ত থাকিবে যার জীবনের আশা । 
সে কেন করিবে হেন ত্ররস্ত প্রত্যাশা ?” 


দুর্য্যোধন বলিলেন, “তুমি যাহা বলিলে, আমি তাহা সব জানি । যুদ্ধ 
করিয়া দ্রৌপদী হরণ করিবে, কি পাগুবদ্িগকে জানাইয়া আনিবে, সে কথা 
তো বল! হইতেছে না । 


ধ 


অলক্ষিতে যাবে তথা কেহ না দেখিবে। 
বুদ্ধিবলে যাজ্ঞসেনী হরিয়! আনিবে ॥ 
সন্নিকটে সতত থাকিব! সাবধানে । 
অতি সঙ্গোপনে বেন কেহ নাহি জানে । 
শ্নান দানে সকলে যাইবে চারি ভিত । 
সেইকালে তথায় হইবে উপনীত ॥ 
হরিয়া দ্রুপদ-সুতা প্রকার বিশেষে । 

যত্ব করি লুকাইবে অতি দূর দেশে ॥৮ 


দুর্য্যোধন, জয়দ্রথকে এইরূপে বহু অনুনয় বিনয় করিয়া এই ছুক্ষা্য্ে 
প্ররত্ত করাইলেন এবং সুন্দর রথ সুসজ্জিত করাইয়া কাম্য বনে প্রেরণ 
করিলেন ৷ জগ্নদ্রথ মনে মনে নিতান্ত ভীত ও চিন্তিত হইলেও দুর্য্যোধনের 
অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া রথে আরোহণ করিয়া কাম্য বনে গমন 
করিলেন এবং পাগুবদিগের আশ্রমের নিকট গিয়া লুকাইয়! রহিলেন। 
একদিন আশ্রষ্ধে পাণ্ডবেরা কেহ ছিলেন না দ্রৌপদী একাকী রন্ধন 
করিতেছ্থিলেন, এমন সময়ে রথে চড়িয়া জয়দ্রথ গিয়া! কুটারের দ্বারে 
উপনীত হইলেন । শ্রমে কেন ছিলন ; কুটুম্বকে দেখিক্! নিজেই বহির্গত 


হইলেন । 


মহাভারতের গল । ৪৩) 


শৃন্ালয়, মন্দিরে না ছিল কোন জন। 
আপনি আনিয়া! দিল দিব্য কুশাসন ॥ 

পদ প্রক্ষালন হেতু জানি দিল জল । | 
জিজ্ঞাসা করিল কহ ঘরের কুশল ॥ 

কোথা হৈতে আইলে যাইবে কোন দেশে 2 
এ বনে আইলে কোন্‌ প্রয়োজন বশে ? 


জয়দ্রথ বলিলেন, “বহুদিন দেখিনাই, তাই ধর্মরাজের সহিত" দেখা 
করিতে আসিলাম। তিনি কোথায় গিয়াছেন 2 ভীম ও অর্জন কোথায় 
নকুল, সহ্বদ্দেব এবং ব্রাঙ্গণগণই বা কোথায় গিয়াছেন ৮ জয়দ্রথ স্বীয় 
অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য যে এসকল প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কৃষ্ণ তাহা বুঝিলেন 
না। তিনি স্রল মনে উত্তর দিলেন ঃ 





বনি স্নানে গেল ব্রাহ্মণ সমাজ । 
সহদেব নকুল সহিত ধন্মরাজ ॥ 
ভীমাজ্জুন বনে গেল মৃগয়ী কারণে । 

, মুহুর্ভেকে এখন আসিবে সব্বজনে ॥ 


এইকথা শুনিয়া চঞ্চল চিত্তে জয়দ্রথ চারিদিক চৌরের ন্যায় দৃষ্টিপাত 
রুরিয়! সহসা দ্রৌপদীকে বলপুর্ধক রথে আরোহণ করাইলেন এবং দ্রত- 
গতিতে রথ চালাইয়! দিলেন। যাজ্ঞসেনী এ অভূতপুর্ব আকম্মিক বিপদে 
নিতান্ত ভীত ও ক্রুদ্ধা হইয়া! জয়দ্রথকে তীত্র ভত্সনা করিলেন । 
জয়দ্রথ কোন কথার উত্তর না দিয়া নক্ষত্রবেগে রথ ছুটাইতে আরন্ত 
করিল। দ্রৌপদী উচচুচঃস্বরে চীৎকার করিয়া শ্রীকষ্ ও পাগুবগণকে 
ডাকিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে বুিষ্টিরাদি তিন ভ্রাড়ী আশ্রমে 
ফিরিয়া আসিলেন এবং শৃন্তট আশ্রম দেখিয়া বিত্ত হইলেন। দুরে 
দ্রৌপদীর ক্রন্দন শব শুনিয় “ভয়নাই ভরনাই” বলিয়া ধনুর্ববাণ হস্তে 


8৪ মহাভারতের গল্প । 


তিন ভ্রাতা ধাবমান হইলেন। ব্যস্ততা বশতঃ তাহারা পথ দেখিতে 
--পাইলেন না কিন্তু জয়দ্রথ তাহাদিগকে দেখিয়! বাধুবেগে রথ চালাইতে 
লাগিল । 
এমন সময়ে ভীম ও অঞ্জন মৃগয়া করিয়া আশ্রমে ফিরিতেছেন, 
তাহাদের কর্ণে ভ্রৌপদীর ক্রন্দন শব্দ প্রবেশ করিল। তাহার! শব্ধ 
শুনিয়া বায়ুবেগে ছুটিলেন। 


হেনকালে দেখিলেন দূরে এক রথ । 
ধ্বজ! দেখি জানিলেন যায় জয়দ্রথ ॥ 
তবে পার্থ মহারথ করেন স্মরণ । 
চিন্তামাত্রে র বর আইল তখন ॥ 
আরোহণ করিলেন দোৌহে হ্ষ্ট মতি । 
চাঁলাইয়া দেন রথ পবনের গতি ॥ 
দেখিল নিকট হৈল অর্জনের রথ । 
প্রাণভয়ে পলাইয়া যার জয়দ্রথ॥ 
রথ হৈতে লক্ষ দিয়! পড়ে ভূমি তলে । 
অধিক ধাইল বীর প্রাণের বিকলে ॥ 


ভীমও রথ হইতে লক্ষ দিবা মাটাতে পড়িলেন এবং মূহুর্ত মধ্যে 
জয়দ্রথের চুলে ধরিলেন। সিংহ ক্রুদ্ধ হইয়া যেমন ক্ষুদ্র পশুকে ধরে, 
খগেন্দ্র যেমন ক্ষুদ্র সর্প-শিশুকে ধরে, ভীমও জরদ্রথকে সেইরূপে ধরিক়া 


কহিল! কৃষ্তারে তবে আশ্বীস বচন। 
“স্থির হও যাজ্ঞসেনি ত্যজ ছুঃখ মন ॥ 
যেমঙ্ড তোমারে ছুঃখ দিল ছুষ্টমতি । 
তাহার উচিত ফল মুখে মার লাথি ॥ 


ক সপ & 


০ 
ভীম রথ হইতে লক্ষ দিয়া মাঁটাতে পড়িলেন এবংমুহুর্ত মধ্যে জয়দ্রথের চুলে 
ধরিলেন। (পৃঃ৪৪ ) 
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তবে কৃষ্ণা আপনার মনের কৌতুকে । 
তিনবার পদাঘাত করে তার মুখে ॥ 


ভীমসেনও জয়দ্রথকে ধরিয়া! যথাসাধ্য উত্তম মধ্যম প্রদান করিলেন । 
কেশাকর্ষণ, পদাঘাত, চপেটাঘাত, মুষ্ট্যাঘাত প্রভৃতি দ্বারায় জয়দ্রথকে 
প্রায় মৃতপ্রায় করিয়া! তুলিলেন। জয়দ্রথ 
মুচ্ছণগত হইয়! পড়িল অচেতন । 
হেনকালে উপনীত ধন্মের নন্দন ॥ 
দেখিয়া তাহার ছঃখ ছুঃখিত হৃদয় 7 
এবং ভীমকে বলিলেন “ছুষ্টের সমুচিত দণ্ড হইয়াছে । ইহাকে বধ 
করা কর্তব্য নহে। কারণ ইহাকে প্রাণে মারিলে ভগিনী বিধবা হইবে, 
ভাগিনেয় ও ভাগিনেয়ী অনাথ হইবে এবং জোন্ঠতাত প্রাণে দারুণ ব্যথা 
পাইবেন। অতএব ইহাকে ছাড়িয়া দাও ।” যুধিষিরের আদেশে ভীম 
জয়দ্রথকে ছাড়িয়া! দিলেন ; যুধিষ্ঠির ও তাহাকে যথেষ্ট ভত্সনা' করিয়া 
বিদায় দিলেন। দুঃখে, ক্ষোভে এবং লজ্জায় জয়দ্রথ অবনত নস্তকে 
সেখান হইতে প্রস্থান করিল। পাগুবেরা দ্রৌপদী সহিত আশ্রমে 
প্রত্যাবর্তন কন্তিলেন। 


যুধিষ্ঠিরের ধন্ম পরীক্ষা । 


বনে ভ্রমণ করিতে করিতে একদা! রাজ! যুধিষ্ঠির অতিশয় পিপাসার্ভ 
হইয়৷ ভীমকে জল আনয়ন করিতে বলিলেন। ভীম, ভ্রাতার আজ্ঞা 
প্রাপ্তি মাত্র জল অন্বেষণেপ্বহির্গত হইলেন কিন্তু নিকটে কোন" গ্বানে জল 
পাইলেন না। জল অস্বেষণে ক্রমে দূর বনে গমন করিতে লাগিলেন ; 
অবশেষে বহু দুরে এক স্থন্দর সরোবর দৃষ্টিগোচর হইল । 
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এই মারা সরোবর ধন্ধের ছলনা মাত্র। তিনি যুধিিরের ধর্মজ্ঞান 
পরীক্ষার জন্ত এই সরোবর স্যষ্টি করিয়া সেখানে বক রূপে উপবিষ্ট 
রহিলেন। ভীম সরোবর দেখিয়া বখন আনন্?িত মনে জল পান করিতে 
কুলে গমন করিলেন তখন বকরূপী ধন্ম তাহাকে ডাকিয়া! বলিলেন, 


কিবা বার্তী কি আশ্চর্যঘ পথ বলি কারে? 
কোনজন সুখী হয় এই চরাচরে 2 
পাওুপুত্র আনার ঘে এই প্রশ্নচারি । 
উত্তর করিয়া তুমি পান কর বারি ॥ 


ভীম একে তৃষ্ণায় আকুল, তাহার পরে আত্মবল-দৃপ্ত। তিনি ধর্- 
রাজের একথায় কর্ণপাত না করিয়৷ যেমন মায়াজল স্পর্শ করিলেন অমনি 
মৃতবৎ সেইস্থানে পতিত হইলেন। এদিকে রাজ! যুধিষ্ঠির ভীমের 
অনুপস্থিতিতে নিতান্ত চিন্তাকুল হইয়া উঠিলেন। তিনি ধনঞ্জরকে 
বলিলেন “ভীম হয়তো কাহারও সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে । শীঘ্র তাহার 
অন্বেষণে যাও এবং জল আনন কর ।” জেষ্টভ্রাতার চরণে প্রণাম করিয়। 
পার্থ যাত্রা করিলেন । 


ঘোঁরবনে প্রবেশিরা পার্থ ধনুদ্ধর | 
চলিলেন নিজ স্থথে নির্ভন্ন অন্তর ॥ 
বসন্ত সময় তায় কোকিল কুজরে । 
মকরন্দ লোভে অলি সদা কেলি করে ॥ 
কুহু কুহু রবেতে কোকিল করে গান । 
স্বচ্ছন্দ গমনে বীর সরোবরে যান ॥ 
কতক্ষণে উত্তরিল মায়া সরোবরে । 
তৃষ্ণার্ভ হইয়া বান বারিপান তরে ॥ 
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হেন কালে বকরূপী ধন্ম ডাকি কন্ন। 
প্রশ্ন বলি জলপান কর ধনগ্য় ॥ 

প্রশ্ন ন! বলিয়া বদি কর বারিপান। 
পরশ করিব! মাত্র বাবে যম স্থান ॥ 


মহাবীর ধনঞ্জর সেকথায় কর্ণপাত না করিয়া! জলপান করিতে গেলেন। 
বুকোদরের মৃত দেহ জলে ভাসিতেছে দেখিয়া, তীহার জ্ঞান হইল না। 
তিনি মৃতভ্রাতার জন্ত শোক করিলেন বটে কিন্তু রিধাতার নিয়মিত পথে 
আকৃষ্ট হইয়া জলম্পর্শ করিয়া ভ্রাতার সহগামী হইলেন । 

ভীম ও পার্থের প্রতযাগমনে বিলম্ব দেখিয়া যুধিষ্টিরের প্রাণ, আশঙ্কার 
আরও চঞ্চল হ্ইরা উঠিল। অপরদিকে দারুণ তৃষ্ণায় প্রাণ ওটষ্টাগত 
হইবার উপক্রম হইল। নকুলের প্রতি মাদেশ করিলেন, 


করি অন্বেষণ, গহন কানন, জল আন শীঘ্রগতি | 
পাপিষ্ঠ তৃষ্গার প্রাণ ফেটে যার শুন ভাই মহামতি ॥ 


ভ্রাতার আজ্ঞাপালনে নকুল বীর বহির্গত হইলেন। ভীম ও অজ্জুনের 
*ব দশা হইয়াছিল নকুলের ও তাহাই হইল। তৎপরে সহদেব এবং 
অবশেষে দ্রৌপদী, বাজা যুধিষ্টিরের তৃষ্ণা নিবারণ করিতে গিয়া ধর্মের 
ছলনায় আপনাদের মানবলীল সম্বরণ করিলেন। অবশেষে কাহাকেও 
প্রত্যাগত হইতে ন1 দেখিয়া মহারাজা! যুধিষ্ঠির স্বয়ং ভ্রাতাগণ ও ভ্রৌপদীর্র্র 
অন্বেষণে বহির্দত হইলেন । অন্বেষণ করিতে করিতে সরোবরের নিকট 
গিয়া দেখলেন, 


০. ভাসিতেছে নীরে ভীম মহামতি | 
তারপাশে ধনপ্রয় ভাসিতেছে জলে । | 
মাদ্রীস্ুত ভাসে দেহে পবন হিলোলে ॥ 


৮ মহাভারতের গল । 


দ্রৌপদী ক্ুন্দরী ভাসে জলের উপর । 
শরীর ভেদিল যেন সহত্র তোমর ॥ 
দেখি রাজা মুগ্ধ হয়ে পড়েন ধরণী । 
অচেতনে রোদন করেন নুপমণি ॥ 
কতক্ণে চেতন পাইয়া যুধিষ্টির | 
দেখিয়া! সবার মুখ হইলেন অস্থির ॥ 
পুনঃপুনঃ কাদিয়? পড়েন ঘনে ঘন । 
হা কুষ্ঙ ভা কৃষ্ণ বলি করেন রোদন ॥ 
এইরূপে ভূপতি কাদেন উচ্চৈঃস্বরে 1 
কোথা ক্ষ রমানাথ রাখভ আমারে ॥ 
এমন বিপদে কেন ফেলিলে আমায় 2 
কোন দোষে দোষী আমি নহি তব পায় ॥ 


ভ্রাতাগণের এবং দ্রৌপদীর গুণ ম্মরণ করিয়! যুধিষ্ঠির নানাপ্রকারে 
বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাণিলেন। মনে মনে নানারূপ তর্ক বিতর্ক 
করিয়া অবশেষে মৃত্যুই স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন এবং তাহাকে আলিঙ্গন 
করিবার জন্ মায়া সরোবরের দিকে অগ্রসর হইলেন । পশ্চাৎ হইতে 
বকরূপী ধর্ম ডাকিয়! বলিলেন, 


তুমি জ্ঞানবান । 
পৃথিবীতে নাহি দেখি তোমার সমান ॥ 
বুদ্ধিনাশ ভৈল দেখি তোম। হেন জনে । 
অগতি মব্ণ ইচ্ছা কর কি কারণে? 
অপঘাতে প্রাণ নষ্ট করে যেইজন। 
অধোগতি হয় তার বেদের বচন ॥ 


মহাভারতের গল্প ॥ ৪৯ 


তোমার মহিম! শুনি দেব খষি মুখে। 
উপমার যোগ্য তব নাহি তিন লোকে ॥ 
আম্মঘাতী জনে ত্রাণ নাহি কদাচন । 
স্বর্গেতে তাভার স্থান নাভিক কখন ॥ 


ধঙ্মের কথা শুনিয়া যুধিষ্টির কান্দিতে কান্দিতে পিতার মুত্যু হইতে 
'মাপনার সমুদয় দুঃখের কাহিনী বর্ণনা করিলেন এবং বলিলেন, 


“আমিতো শরীর মাত্র পঞ্চজন প্রাণ । 
সে প্রাণ ভরিয়া বদি নিল ভগবান ॥ 
নিতান্ত ঘগ্ভপি কৃষ্ণ ছাড়েন আমারে । 
আমিও ত্যজিব প্রাণ মৃত্যু সরোবরে ॥ 


তুমি আমাকে মৃত্যু হইতে নিবারণ কর কেন 2৮ এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ 
স্মরণ করিয়! তিনি মায় সরোবরের দিকে চলিলেন ; এবং ধন্ধরাজ পুনরাস্ 
বলিলেন, 


“অসার সংসার মধ্যে সার মাত্র ধন্ম | 
, তাহা ছাড়ি কেন তুমি করহ অধম্থ 2 
পিতামাতা ভাই বন্ধু কেহ কারও নয়। 


তোমার ভ্রাতারা কাল প্রাপ্ত হইয়া জীবন বিসজ্জন করিয়াছে ; তুমি, 
কেন ধন্ম বিসঙ্জন করিতে চাও ? তুমি ধার্মিক, আমার চারিটা প্রশ্নের 
উত্তর করিয়া বারিপান কর।” এই বলিয়া যুঁধষ্ঠিরের নিকট পুর্ব কথিত 
চারিটা প্রশ্ন জিজ্ঞাস করিলেন । 
কিব' বার্তী, কি আশ্চ্য, পথ বলি কারে ঃ 
কোনজন সখী হয় «ই চরাচরে 2 


৫০ মহাভারতের গল্প । 
যুধিষ্ঠির ক্রমে চারি প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিলেন £__ 


(১) 
ঘটন কারণ হৈল মাস, খু হাতা । 
রাত্রি দ্িব' বাষ্ঠ তাহে পাবক সবিতা ॥ 
মোহময় সংসার কটাহে কালবর্তী। 
ভূতগণ করে পাক এই শুন বার্তা ॥ 
(২9 
প্রতিদিন জীব সব যায় যম ঘরে । 
শেষ থাঁকে যারা তারা সদা মনে করে, 
আপনার চিরজীবী না হইবে ক্ষয় । 
অতঃপর কি আশ্চর্য আছে মহাশর ? 
৩) 
বেদ আর স্মৃতিশাস্ত্র একমত নয় । 
স্বেচ্ছামত নান! মুনি নানা কথা কয় ॥ 
. কে জানে নিগুঢ় ধন্দতত্ব নিরূপণ 2 
সেই পথ গ্রাহ্য যাহে যায় মহাজন | 
(৪) 
অপ্রবাসে অঞখণে যাহার কাল যায় । 
বদ্ধপি পরাহ্‌ কালে শাক অন্ন খায় ॥ 
তথাপি সেজন স্ুথা সংসার ভিতর । 
বারিচর শুন চারি প্রশ্নের উত্তর ॥ - 
প্রশ্নের উত্তর শুনিয়া ধন্ম আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া কহিলেন, 
“তোমার একজন ভ্রাতাকে আমি জীবন দান করিতে পারি; তুমি 


মহাভারতের গল্প ৷. ৫১ 
কাহাকে চাও ৮ যুধিষ্টির বলিলেন “যদি একজনের প্রাণ দিত্বে, তবে 
সহদেবকে বীাচাইয়া দাও ।” ধর্ম বলিলেন, “সহদ্দেব, বৈমাত্রের ভাই 
সহোদর ভ্রাতা ভীম কিন্বা অজ্জুন বাচিলে হূর্য্যোধনের সহিত যুদ্ধে তোমার 
উপকার হইবে কিন্বা প্রিয়তমা ভাধ্য! গুণবতী দ্রৌপদীর জীবন ভিক্ষা 
কর; সহদ্দেবের জীবন চাহিতেছ কেন ৪” ঘুধিষ্টির বলিলেন, “সহদেব 
সর্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ এবং ন্নেহের পাত্র । বিশেষত: আমার দ্বারা আমার 
মাতামহগণ পিগোদক পাইবে, নকুল কিন্বা সহদেবের মাতামহগণের পিও 
পাইবার কি হইবে 2 অতএব অনুগ্রহ পূর্বক সহুদ্দেবকে জীবিত হরুন ।” 
যুধিষ্টিরের এই কথায় ধর্মরাজ পরম প্রীত হইয়া! সকলকেই সর্জীবিত 
করিলেন এবং আশীর্বাদ করির! শ্বস্থানে প্রস্থান করিলেন । 


তাস 


বিরাটের গোঁধন ছুরি । 


পাণ্ডবগণ নানারূপ ছুঃথ কষ্ট এবং*বিপদ ও পরীক্ষার মধ্য দির! বহু 
ক্লেশে দ্বাদশ বৎসর বন্বাস কাল অতীত করিলেন। বখন অজ্ঞাত 
"বাসের সময় ক্টপস্থিত হইল তখন তাহাদের চিন্তা হইন্জ কিরূপে এই 
সঙ্কট কাল অতিবাহিত করিবেন। পঞ্চভ্রাত পরামশ করিয়া স্থির 
করিলেন, মত্শ্তদেশে বিরাট বাজার রাজধানীতে এই সময় উত্তীর্ণ করাই 
সঙ্গত ; কারণ বিরাট রাজা ধান্মিক এবং ন্যায় পরায়ণ। যুধিষ্টির, কর্ম | 
নাম ধারণ করিয়া বিরাট বাজার সভাসদ্র হইলেন, রাজা তাহার সহিত 
অক্ষক্রীড়া এবং ধন্মীলোচনা করিতেন । ভীম, বল্লভ নামে পরিচিত হইয়া , 
প্রধান স্থপকারের পদ প্রাপ্ত হইলেন এবং তিনি এক্ধজন প্রধান মন্ল 
বলিয়া বিদিত হইলেন , অর্জন ক্লীব বেশে বৃহন্নলা নাম ধারণ করিয়া 
রাজকুমারীগণকে নৃত্য ও গীত শিক্ষা দিবার তার লইলেন। নকুল, 


১০২ মহাভারতের গল্প । 


অশ্বপালক এবং সহদেব গোরক্ষক রূপে রাজপুরে আশ্রয় লইলেন। 
এইরূপে 


মত্ম্ত দেশে পাগবেরা রহিল গোপনে । 
অন্তগিরি মধো যেন সুষ্যের কিরণে ॥ 
অগ্থি যেন থাকয়ে ভম্মের মধ্যে লুকি। 
কেহ না জানিল সবে অন্ুক্ষণ দেখি ॥ 


দ্রৌপদী, সৈবিন্বীর* বেশে রাজ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। রাণী 
তাহার রূপ দেখিয়া বিমোভিত হইলেন। এমন অনিন্দ্য সুন্দরী যুবতীকে 
অন্তঃপুরে রাখিতে তিনি প্রথমে অসম্মতা হইলেন কিন্তু দ্রোপদী যখন 
বলিলেন 


না লব উচ্ছিষ্ট আর না ছৌোব চরণ। 
পুরুষের ঠাই না যাইব কদাচন ॥ 


তখন রাণী তাহাকে রাখিতে স্বীককৃতা হইলেন। এইরূপে পঞ্চ পাওৰ 
এবং দ্রৌপদী বিরাট ভবনে ছণ্মবেশে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। 
তাহাদের গুণে ও শীলতায় রাজপুরের সকলেই তাহাদের বশীভূত হইয়ং 
উঠিলেন। 
বিরাট রাজার অনেক গাভী ছিল। সেই সকল পয়স্থিনীর প্রতি 
* তখনকার অনেক রাজারই দৃষ্টি পতিত হইত । রাজার শ্ঠালক কীচক 
এবং তাহার ভ্রাতাগণ অতিশয় তুর্দাস্ত ছিল। তাহাদের ভয়ে অন্ত কোন 
নরপতি এই সকল গাভীর জন্য লোলুপ হইলেও বলপুর্বক লইতে সাহসী 
হইত লা। কেনও অন্তায় কার্য করিবার চেষ্টা করাতে ভীমের চস্তে 
কীচকের মৃত্যু হয়। তাহার মৃত্যু সংবাদ পাইয়! ত্রিগর্ভ দেশের রাজা 
স্থশর্্মী বিরাট রাজার গোধন লইবার জন্ত সসৈন্তে মতস্ত দেশে আগমন 


মহাভারতের গল্প | ৫৩ 


করিল এবং যুদ্ধে বিরাট রাজাকে পরাজয় করিয়া তাহার গোধন এবং 
বিরাটপতিকে বন্দী করিয়া লইয়া চলিল। ষুধিষ্ঠির এই বিপদপাত 
দেখিয়! ভীমকে বলিলেন, 

বহু উপকারী এই বিরাট নুপতি | 

বৎসরেক অজ্ঞাতে গুহেতে দিল স্থিতি ॥ 

যার যে কামন! মত পাইলাম স্থান । 

তাহারে লইরা মায় আমা বিদ্ধমান & 

দাড়াইয়া দেখ তুমি নহে ক্ষত্র ধন্ম। 

অনুগত রক্ষণ বিশেষ মম কন্ম ॥ 

শীঘ্ব কর বিরাট রাজারে বিমোচন । 

যাবৎ শত্রুর হাতে না হয় নিধন ॥ 


ভীম, যুিষ্টিরের আজ্ঞার অপেক্ষা করিতেছিলেন মাত্র। আজ্ঞা 

পাইয়া অনতিবিলম্বে যাত্র! কাঁরলেন। ত্রিগর্তের সৈম্তগণ তখন কৃষ্ণা 
নদীতীরে শিবির সন্নিবেশ করিয়া! বিশ্রাী করিতে ছিল এবং বিরাট 
রাজাকে বধ করিবার পরামশ হইতেছিল। এমন সমক্ষে মহাবীর ভীমসেন, 
ভীম পরাক্রমের স্তায় গিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আকৃতি 
এবং বিক্রম দর্শনেই ত্রিগর্ভের সৈস্েরা পলায়ন করিল, ভীমসেন তখন 
বিরাট ও ত্রিগর্ত ছইজনকে কেশাকর্ষণ করিরা নিজ রথে উঠাইলেন, 
উভ্তয়েই ভয়ে অচৈতন্ত হইয়া! পড়িলেন। অন্পক্ষণের মধ্যেই ভীম আসিয়া 
তাহাদিগকে ধর্শরাঞ্জের নিকট উপস্থিত করিলেন। বিরাট রাজা! চেতন্ত 
লাভ করিয়৷ তাহার সভামনদ কম্ককে দেখিয়া আশ্বস্ত হইন্নেন এবং সভঙ্নে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “সে গন্ধব্ব কোথায় ?” যুধিষ্ঠির বলিলেন, 

255:5858-125% ভয় নাকর নৃপতি | 

গন্ধর্্ব রাজার বড় স্নেহ তোমা গতি ॥ 


৫৪ মহাভারতের গল্প । 


সে কারণে শক্র তব আনিলেন ধরি। 
শত্রু হইতে তোমায় দিলেন মুক্ত করি ॥ 


ত্রিগর্তের রাজ সুশন্মাকে বলিলেন, 


তেখায় আসিতে বুদ্ধি কে দিল তোমায় 2 
কীচক মরেছে বলি পাইলে ভরসা! ! 

না জান গন্ধর্বব হেথা করিয়াছে বাস! ৪ 
ভাগ্তে গন্ধব্ধ তোমা না মারিল প্রাণে । 
পূর্ব্ব পুণা ফলে জীলা গন্ধব্ধের স্থানে ॥ 


যুধিষ্ঠির পুনব্্বার বিরাট রাজাকে বলিলেন, “ত্রিগর্ভ রাজার দোষ ক্ষমা 
করিয়া ইহাকে নিজ রাজ্যে যাইতে অন্রনমতি প্রদান করুন|” বিরাট 
বলিলেন, “তোমার যেরূপ ইচ্ছা তাহাই হউক 1” এই বলিয়া মত্শ্রাজ 
ত্রিগর্তকে বিদায় প্রদান করিলেন এবং ত্রিগর্তও প্রাণ লইয়া শীঘ্রগতি 
প্রস্থান করিলেন । 


উত্তর গোগুহে কৌরবের পরাজয় । 


ত্রিগর্ত রাজা যখন ভীমের হস্তে লাঞ্তিত ভইয়! মনহুঃখে ও নিরুৎসাহ 
প্রাণে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিলেন সেই সমগ়্ে মহারাজা দুর্য্যোধন, ভীম্ম 
দ্রোণ, কুপাচার্ধ্য, অশ্বখান' প্রভৃতি মভাবীরগণ লহ সসৈম্তে উত্তর গোগুহে 


*বেড়িল আসিয়! যত মতভ্তের গোেধন। 
যুদ্ধ করি, মারি, লইলেক গাভীগণ ॥ 
পলাইল গোপগণ গোধন ছাড়িক্স!। 
বষ্ঠি লক্ষ গোধন লইল চালাইয় ॥ 


মহাভারতের গল্প । ৫৫ 


গোপগণ, রথে আরোহণ করিয়া রাজ ভবনে গিয়া এই সংবাদ জ্ঞাপন 
করিল । বিরাট রাজা সমস্ত সৈন্য সহ ত্রিগর্ভের সহিত যুদ্ধ করিতে 
গিয়াছিলেন, তখনও রাজা কিন্বা' সৈম্তগণ প্রত্যাবৃত্ত হয় নাই। রাজকুমার 
উত্তর, পুরীরক্ষার জন্য ছিলেন। গোপগণ তাহাকেই বলিল, 


“অবধান মহাশয় বিরাট নন্দন । 

গোধন তোমার সব নিল কুরুগণ ॥ 
যতেক রক্ষক গোপগণেরে মারিক্ | 
গোধন তোমার সব যাইছে লইয়া! ॥ 


তুমি নানা অস্ত্র শস্ত্রে সুনিপুণ জানিয়া তোমার পিতা তোমাকে দেশ 
রক্ষার জন্য নিধুক্ত করিয়া গিয়াছেন। অতএব আর বিলম্ব করিওন!। 
দৈত্যগণকে পরাজয় করিয়া ইন্দ্র যেমন সুরপুর রক্ষা করিয়াছিলেন; 
সেইরূপ তুমিও কুরুগণকে জয় করিয়া নিজ রাজ্য রক্ষা কর 1” 

রমণীগণের মধ্যে অন্তঃপুরে যখন গোপগণ এই কথা বলিল, তখন 
বিরাট তনয় সদর্পে উত্তর করিলেন, পাঁপতা আমাকে রাজ্য রক্ষার জন্য 
»রাখিয়াছেন বটে, কিন্তু কি লইয়া যুদ্ধ করিব ৪ একজন সারথি বা পদাতি 
নাই। 


মম পরাক্রম মত পাইলে সারথি । 
মুহুর্তেকে জিনিবারে পারি কুরুপতি ॥ 
মত্ত গজগণে যেন তাড়ায় কেশরী । 
দৈত্যগণ দলে যেন এক। বজধারী ॥ 
সেই মজ্ভ মারিয়া কৌরব সৈন্যগণ। 
এইক্ষণে ফিরাইৰ আপন গোধন ॥ 


পার্থ একাকী যেমন সর্ধ দেবগণকে পরাজক্প করিয়া! খাগুব দাহন 


৫৬ মহাভারতের গল্প । 


করিয়াছিলেন, আমি একাকীই সেইরূপ সমুদ্র কুরুসৈহ্য ও কুরুবীর- 
গণকে পরাজয় করিতে পারি । কিন্তু কি করিব, সারথি নাই।” 
সৈরিন্বীবেশী দ্রৌপদী এই কথা শুনিয়া! অনতিবিলম্বে পার্থকে গিয়া 
এই সমাচার জানাইলেন এবং সারথি বেশে বিরাট রাজার গাতী রক্ষা 
করিতে অনুরোধ করিলেন। রাজকুমারী উত্তরা গিয়া তাহার জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতা উত্তরকে বলিলেন, ও 
“শুন ভাই কহিল সৈরিন্ধী স্ুবদনী ॥ 
সারথির হেতু তুমি হয়েছ চিন্তিত । 
সে কারণে আমায় সে পাঠায়ে ত্বরিত ॥ 
নর্তৃক যে বুহন্নল' আছয়ে আমার । 
সৈরিন্ধী কহিল সব পরাক্রম তার ॥ 
খাণ্ডব দহিয়া পার্থ তুষিলা অনলে । 
বৃহ্নল। আছিল সারথি সেইকালে ॥ 
বদি তাহাকে সারথি করিয়ী তুমি বুদ্ধ করিতে চাও তবে তাহাকে 
আমি আনিতে পারি।” বিরাট কুমার তীহার ভগ্নীকে বলিলেন, "তুমি 
বৃহন্নলকে আঁবলম্বে আমার সম্মুখে আনয়ন কর।” উত্তরা বৃহন্নলা 
নিকট গিরা তাহাকে সকল কথা বলিলেন এবং ভাতার সারথি হইতে 
অনুরোধ করিলেন। বৃহন্নলারূপী অজ্জুন উত্তরার অনুরোধে উত্তরের 
নিকট আসিয়া বলিলেন, “আমি তোমার সারথি হইতে পারি কিন্তু একটা 
কথা শুনিতে হইবে। 
পুর্বাপর আমার এক আছয়ে শিয়ুম । 
যথ্খ! ইচ্ছা শত্রু যদি হয় যম সম॥ 
না জিনিয়া বাহড়ি না আইসে মম রথ । 
সর্ধকালে প্রতিজ্ঞ আমার এই মত ॥ 


মহাভারতের গল্প । ৫৭ 


ষদি এই প্রতিজ্ঞা ফর, তবে আমি তোমার সারথি হইব।” উত্তর 
এই কথার সম্মত হইলেন এবং অজ্ঞুন স্বহস্তে রথ সজ্জা! করিতে লাঁগিলেন। 


চতুদ্দিকে নারীগণ করয় মঙ্গল । 
হেনকালে উত্তরাদি বালিক! সকল ॥ 
বুহুন্নল। চাহিয়া বলয় ততক্ষণ । 
পুত্তলী খেলার মোর। বত কন্যাগণ ॥ 
ভীম্ম, দ্রোণ প্রভৃতি জিনিয়া! বীরগ্গণ । 
সবাকার অঙ্গ হইতে আনিবে বসন ॥ 


পার্থ হাসিয় উত্তর করিলেন, “তোমার ভ্রাতা বদি সংগ্রামে জস্ন লাভ 
করে তবে তোমার বাঞ্তিত বসনাদি অবশ্তই আনিব।” এই বলিয়া ধনঞজস 
রথ চালনা করিলেন। চক্ষুর নিমেষে 'রথ আকাশে উঠিল এবং কুরু 
সৈন্টের নিকট উপস্থিত হইল। সৈম্ভ বাহিণী দেখিয়া এবং তাহাদ্ধ 
কোলাহল শুনিয়! উত্তর মনে করিল যে রথ সমুদ্র মধ্যে উপস্থিত হ্ইয্নাছে। 
ভীত ও চকিত হইয়া অজ্ঞুনকে বলিল ? 


* সমুদ্রের মধ্যেতিে আসিলে কি কারণ ৯ 
পর্বত সমান উঠে লহরী হিলোল । 
কর্ণেতে না শুনি কিছু পুরিল কল্লোল ॥ 
নৌকা বুন্দ দেখিয় ব্যাকুল হৈল চিত্ত । 
কলরব জলজন্ত করে অপ্রমিত ॥ 


উত্তরের এই কথা শুনিয়া অর্জন হাসিয়া বলিলেন, 
ক 


সমুদ্র প্রমাণ বটে জলনিধি প্রীয়, 
ধবল আকার ফত দেখহ কুমার | 
জল নহে এই সব গোধন তোমার ॥. 


৫৮ মহাভারতের গল্প | 


নৌকাবুন্দ নহে সব মাতঙ্গ মণ্ডল ॥ 
না হয় লহরী, রথ পতাকা সকল ॥ 
সৈশ্ত কোলাহল শব্ধ গাই সিন্ধু প্রায়। 
কৌরবের সৈম্ত এই জানাই তোমায় ॥ 


উত্তর এই কথা শুনিয়া বলিলেন, “সমুদ্র না হইয়া ইহা যদি সৈন্ত বাহিণী 
হয় তবে কে ইহার সঙ্গে যুদ্ধ করিবে ঃ আমি ভাবিয়াছিলাম জনকয়েক 
অন্পসংখাক সৈশ্ঠ ; এখন দেখি এ ভীষণ ব্যাপার ! যুদ্ধ করা তো দূরের 
কথা, সৈন্য দেখিয়াই আমার প্রাণ শরীর ছাঁড়িবার উপক্রম করিয়াছে। 
গোরুর জন্ত কি নিজ প্রাণ বিসক্জন করিব? তুমি শীঘঘ রথ" ফিরাও |” 
অজ্ঞুন সে কথায় কাণ দিলেন না। তিনি রথ চালাইতে লাগিলেন এবং 
বলিলেন “এই যদি তোমার বীরত্ব তবে সে সময়ে জ্্রীগণের নিকট এত 
বীরপণা করিলে কেন * যৃদ্ধক্ষেত্র হইতে এখন কোন্‌ মুখে ফিরিবে ? 
নারীগণ তোমাকে উপহাস করিবে । তখন কি লজ্জা হইবে ন! ৯ যুদ্ধে 
মৃত্যু ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ ধর্ম সেজন্য এত ভয় কর কেন ?” রাজকুমার উত্তর 
বলিলেন, 


জীবন থাকিলে সর্ব পাব পুনর্বার। 
গীভীগণ লউক সব ভান্ুক সংসার ॥ 
নারীগণ হাক, হাস্থুক বীরগণ | 
ঘরে যাব যুদ্ধে মম নাহি প্রয়োজন | 


এই বলিয়া উত্তর রথ হইতে লক্ষ প্রদান করিনা ভূমিতলে 'পড়িলেন 
এবং ধর্থুর্বাণ ত্যাগ করিয়! পদব্রজে নিজ রাজ্য[ভিমুখে যাত্র! করিলেন। 
'অজ্ভুনও তাহার পশ্চাৎ্ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়1 তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া 
নানাপ্রকার প্রবোধ দিতে লাগিলেন । » কিন্তু উত্তর তাহা শুনিলেন না। 
'অজ্জ্ঘন অবশেষে তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। রাজপুত্র কীদিয়া অঞ্জনের 


মহাভারতের গল্প । ৫০) 


পায়ে পড়িলেন এবং ছাড়িয়া দিতে বারংবার অন্থুরোধ করিলেন । ছাড়িয়া 
দিলে, বৃহন্নলাকে বহু ধনরত্ব পুরক্ষার দিবেন তাহাঁও বলিলেন । কিন্তু 
কিছুতেই অজ্জুন সে সকল কথায় কর্ণপাত করিলেন না। রাজকুমারকে 
নিতান্ত ভীত দেখিয়া বলিলেন “তুমি যদি ভয় পাইয়া! থাক, তবে তুমি 
যুদ্ধ করিও না। রথে সারথি হইয়া! থাক এবং দেখ আমি একাই এই 
সৈম্তসমুদ্র মন্থন করিব এবং তোমার গোধন ছাড়াইয়! লইব 1” 


অতঃপর, উত্তরকে রথে আরোহণ করাইয়া অর্জন রথ চালাইন্সা এক 
শমীবৃক্ষ-তলে উপস্থিত হইলেন । পাগুবগণ যখন অজ্ঞাত বাসের নিদ্ধারিত 
সময় অতিপ্লাহনের জন্য বিরাট ভবনে গমন করেন তখন আপনাদের অক্সাদি 
একত্র করিয়া বান্ধিয়া এই বৃক্ষে ব্রাখিত্রা গিক়্াছিলেন এবং তখন রাষ্ট্র 
করিয়াছিলেন ষে ইহা শবদেহ । এইজন্ ভয়ে কেহ সে বুক্ষতলে যাইত 
না। বৃক্ষতলে গিক্সা অর্জ,ন উত্তরকে বৃক্ষ হইতে গাণ্তীব ধনু নামাইতে 
বলিলেন। উত্তর ভয়ে প্রথমতঃ গাছে উঠিতে অস্বীকার করিলেন ; পরে 
অর্জন আত্ম পরিচয় প্রদান করিলে উতভরের সাহস হইল। ধন্্ববা্ 
নামাইয়! কুরু সৈম্তাভিমুখে উভয়ে গমন করিলেন। 'একক্রোশ অস্তরে 
*থাকিয়! অজ্জুন্ু চারিদিক নিরীক্ষণ করিয়! বলিলেন, 


চারিভিতে দেখিতেছি বহু রথিগণ । 
ছুর্য্যোধনে নাহি দেখি কিসের কারণ ৪ 
পশ্চাতে করিব যুদ্ধ বাজারে খুজিব। 
অগ্রে চল তোমার গোধন ছাড়াহুব ॥ 


এই বলিয়া বামদিকে রথ রাখিতে বলিলেন এবং বাণদ্বারা ভীম্ম, ভ্রোণ 
ও কৃপাচার্্যকে প্রণাম করিলেন ॥ বাণদ্বারা সৈন্য বিনাশ করিয়া গাভী- 
গণের পথ করিয়া দ্রিলেন ১ গাভীগণ উচ্চপুচ্ছ করিয়া তথ! হইতে প্রস্থান 
করিল। গাভীগণকে মুক্ত করিয়া! ধনপ্রয় ক্ষিপ্রহস্তে তীক্ষ বাণ বর্ষণদ্বার 


৬৪ মহাভারতের গল্প । 


£ 
কুরু সৈম্তগণকে নিতান্ত আকুল করিয়া তুলিলেন। সৈম্তগণ অনেকে 
অজ্জনকে দেখিয়াই মুচ্ছাপ্রাপ্ত হইল। তখন অর্জ,ন হূর্যোধনকে 
অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ভান্ম প্রভৃতি অজ্জ,নের অভিপ্রায় বুঝিয় 
সকলেই ছুধ্যোধনকে রক্ষার জন্ত তাহাকে বেষ্টন করিয়া রহিলেন। 
মহারথী অঞ্জন ক্রমে কৃপাচা্য, দ্রোণ, অশ্বথামা, কর্ণ, ভীম্ম প্রভৃতি 
মহাবীরগণকে একে একে পরাস্ত করিয়। অবশেষে হূর্য্যোধনকে আক্রমণ 
করিলেন । হুর্যোধনও পার্থের বিক্রম সহিতে না পারিয়া পলায়ন 
করিলেন কিন্তু অগণিত কুরু সৈন্ত রণে ক্ষান্ত হইল না। অজ্জুন একাকী, 
লক্ষ লক্ষ সেনার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অবশেষে 'অর্জ,নের 
মনে এক চিস্তা উপনীত হইল । 


পরকার্ষ্যে জ্ঞাতি বধ করিন্ু বহুত । 

কি জানি কি কহিবেন শুনি ধন্ম সৃতি ॥ 
ছাড়ি গেলে কৌরব কহিবে পলাইল। 
কি উপায় করিজইহ1 বিষম হইল ॥ 

তবে ইন্দ্রদত্ত বাণ হইল স্মরণ । 
সাম্মোহন নামে বাণ মোহে রিপুগণ ॥ ও 
অভিষেক করির] মারেন সেই বাণ। 
মোহ গেল কুরুগণ নাহি কার জ্ঞান ॥ 
রথে রঘী পড়িল অশ্বেতে আসোয়ার। 
গজেতে নাহুত পড়ে নিদ্রিত আকার ॥ 
সব সৈন্ত মোহ প্রাপ্ত দেখিয়া অজ্জ,ন। 
উত্তরার বাক্য মনে হইল স্মরণ ॥ *' 


পি 


তখন উত্তরকে বলিলেন “তোমার ভগ্রী পুতুলের কাপড় চাহিয়াছিল, 
এেথন যত ইচ্ছ! বসন লইয়া চল; কেবল ভীম্খ ও দ্রোণের বসন লইও 


মহাভারতের গল্ল। ৬১৯ 


না11” অঞ্জনের আদেশে বিরাট-নন্দন, রথ হইতে অবতরণ করিয়া 
দুর্য্যোধন, কর্ণ, ছুঃশাসন প্রভূতিএ বসনাদি লইয়া আনন্দিত চিত্তে রথে 
প্রত্যাবর্তন করিলেন। অঞ্জনের এই অদ্ভুত কার্য দেখিয় স্বর্গ ভইতে 
দেবতাগণ পুষ্প বৃষ্টি করিলেন । যুদ্ধ শেষ করিয়৷ অর্জ,ন চলিয়া যাইবার 
সময়ে দূর হইতে দেখিলেন, কৌরব রখখীগণ চৈতন্য লাভ করিয়া পরস্পরের 
প্রতি দৃষ্টিনিপাত করিয়া লজ্জায় অবনত মুখ হইলেন। এই সময়ে পার্থ 
পুনব্বার বাণদ্বারা গুরু দ্রোণের পদে প্রণাম জানাইলেন এবং এক বাণে 
দর্য্যোধনের মন্তকের মুকুট কাটিয়া ভূপতিত করিলেন। ছুষ্যোধন ভয়ে 
সকলের মধ্যে গলা লুকাইলেন কিন্তু ত্রোণাচার্ধ্য আশ্বাস দিয়া বলিলেন, 
“আর ভয় নাই, অজ্জুন রণ ত্যাগ করিয়াছে । সৌভাগা ক্রমে ভীম আইসে 
নাই, তাহ! হইলে আজি কাহারও প্রাণ থাকিত না। এখন চল শীঘ্র 
স্বদেশে ফিরিয়া যাই 1৮ 


কুরু সৈম্ভ এইব্পে পরাজিত ও অপমানিত হইয়া! স্বদেশে ফিরিয়া 
গেল । উত্তরও বৃহন্নলা বিরাট ভবনে ফিরিয়া আসিলেন। যুদ্ধ জর 
হইয়াছে বলিয়া রাজধানীতে মহা আনন্দ উৎসব হইল। রাজকুমার 
উত্তর অজ্জনেরু প্রত পরিচয় পাইয়াছিলেন ; তিনি আসিয়া পিতার 
নিকট পাগুবগণের কথণ বলিলেন। অতঃপর শুভ দিন দেখিয়া রাজ! 
বুধিষ্ঠির অজ্ঞাতবাস শেষে মেঘমুক্ত সূর্যের ন্যায় রাজবেশ ধারণ করিলেন 
এবং বিরাট ভবনে আনন্দ তরঙ্গ প্রবাহিত হইল । রাজকুমারী উত্তরার 
সহিত অভিমনুযুর বিবাহ হইল । ছ্বারকা স্লইতে শ্রীরুষ্ণ পাঞ্চাল হইতে 
রাজ দ্রপদ এবং অন্তান্ত স্থান হইতে বন্ধুবান্ধবেরা আসিয়! পাগুবগণেব 
প্রতি সহানুভূতি, প্রীতি এবং শুভ ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন 1 


৬২ মহাভারতের গল । 


কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সুচনা । 


বিরাট রাজ্যে পাগডবগণের অজ্ঞাতবাসের এক বতমর উত্তীর্ণ হইয়া 
গেল। একদিন শুভদিন দেখিয়া! মহারাজা যুধিঠির বিরাটের সিংহাসনে 
রাজবেশে উপবেশন করিলেন । 


ভগ্ম হৈতে দীপ্ত যেন হৈল হুতাসন। 
মেঘ হইতে মুক্ত যেন হইল তপন ॥ 
ইন্দ্রকে বেড়িয়া যেন শোতে দেবগণ। 
ভ্রাতৃসহ যুধিষ্ঠির শোভিত তেমন ॥ 
বাম ভাগে বমিল দ্রুপদ রাজগুতা | 
দ্ক্ষিণেতে বৃকোদর ধরে দণ্ড ছাতা ॥ 
কর ষোড়ে অগ্রেতে রহেন ধনগ্য় | 
চামর ঢুলায় ছুই মাদ্রীর তনয় ॥ 


বিরাট রাজা এই সংবা? শুনিয়া অন্তঃপূর হইতে তাঁড়াতাড়ি রাজ 
সভার আমিলেন এবং এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে যারপর নাই বিশ্মিত 
হইলেন। €য কন্ক তাহার সভাসন, মে সৈরিন্ধীকে বাম ভাগে লইগা 
তাহারই সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছে এবং বৃহন্নলা, বল্লভ প্রভৃতি তাহার 
নিকট এইরূপ ভাবে দণ্ডায়মান, ইহা দ্েখিক্া তিনি অত্যন্ত জ্রুদ্ধ হইলেন 
এবং তাহাদিগকে যথেষ্ট ভৎসনা করিলেন। বিরাট রাজার কথা শুনিয়া 
ভীয়.স্নে, ক্রোধে অধর দংশন করিতে লাগিলেন কিন্তু যুধিষ্টিরের ঈন্গিত 
পাহিয়া শান্ত হইপ্লা রহিলেন। অজ্জ্ুন, আপনাদিগের পরিচয় প্রদান 
করিলে বিরাটের ক্রোধ এঘং ভ্রান্তি দূর হইন্দ। তখন তিনি ভূমিতলে 
নুষ্ঠিত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। বুরিষ্টিরের আদেশক্রমে ধনঞ্জয়, 
মত্ন্তপাকে ভূমি হইতে হস্ত ধারয়া উত্তোলন করিলেন এবং ধন্মরাজ 


মহাভারতের গল্প । ৬৩, 


নানাবিধ সুমধুর বচনে তাহাকে শান্ত করিলেন। উত্তয় পক্ষের আন্্রীয়তা 
দৃট়ীকরণ মানসে বিরাট তনয়! উত্তরার সহিত অজ্ঞুন পুত্র অভিমন্থ্যুর বিবাহ 
হইল। 


এদিকে রাজা ছূর্যোধন কর্ণ, ছুঃশাসন প্রভৃতির সহিত পরামশ করিয়া 
স্থির করিলেন যে যুদ্ধ বিনা সুচাগ্র ভূমিও তিনি পাণ্ডবগণকে প্রত্যর্পণ 
করিবেন না । মহামতি তীম্ম অনেক প্রবোধ ও হিতোপদেশ প্রদ্দান 
করিলেন কিন্তু “চোরা ন! শুনে ধর্মের কাহিনী ।” ছুর্য্যোধন কিছুতেই 
প্রবোধ মানিলেন না। পাণুবগণ, ধৌম্য মুনিকে দূতরূপে প্রেরণ করিলেন । 
ধোম্য কুরু সভায় আসিরা দূর্য্যোধন ও ধৃতরাষ্ট্রকে পাগুবর্দিগের বার্তা 
প্রদদান করিলেন। ধৃতরাষ্ত্র মুনির কথা শুনির1 কুর্যোধনকে নানারূপ 
বুঝাইলেন কিন্তু ছুর্য্যোধন মে সকল কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি 
বলেলেন, 


যেহোক সে হোক তাত ক্রোধ কর তুমি। 
বিনা যুদ্ধে পাওবে না দিব রাজ্য ভূমি ॥ 


ইহা বলির ছূর্য্যোধন তাহার হুষ্ট মন্ত্রীগণ লইয়া সভা হইতে প্রস্থান 
শর্ধারিলেন। মর্ামতি বিদুর অন্ধরাজাকে অনেক হিতোগদেশ প্রদান 
করিলেন। পাগুবদিগের সহিত যুদ্ধ করা অন্তার ও অসঙ্গত, পাওবেরা 
সর্ধবদর্শি হিতকারী তীহাদের অহ্ত করা ধণ্ম ও ন্যায় বিরুদ্ধ, তাহাদের 
সহিত যুদ্ধ করিলে পরাজয় নিশ্চিত, এ সমুদয় কথাই বিদূর, অন্ধরাজকে 
ভালূপে বুঝাইয়া দিলেন। ধুতরাষ্ট্র বলিলেন, “আমি সবই বুঝি, কিন্ত 
তুর্য্যোধন আমাকে অন্ধ বলিয়া অবজ্ঞা করে। তুমি তাহাকে হিতোপদেশ 
দান কর ৮» বিদুর বলিল্সেন, “তাহাতে কোন ফল হইবে নী? ছুর্যোধন 
আমার কথা বিপরীত বলিয়া মনে করে!” অতঃপর ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে 
দূতরূপে পাগুবদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন এবং বলিরা পাঠাইলেন, 


২৬৪ মহাভারতের গল্প । 


অন্ধঙ্বলি তুর্যোধন-আম! নাহি ধানে । 
যত কথ! বলি আমি নাহি শুনে কান ॥ 
আমার বচন সেই চিতে নাহি লেখে। 
কণ হ্ঃশামনের বচন মাত্র রাখে ॥: 
হুর্য্যোধন রাজ্য ছাড়ি দিতে নাহি চায়। 
যেই চিত্তে আসে তাহা কর ধন্মরায় ॥ 


এই কথা শুনিয়া যুধিষ্টির জঞ্জয়কে বলিলেন, “তুমি পুনরায় আমার 
দুতরূপে গিরা বল যে কেবল জ্যেষ্ঠ তাঁতের অনুরোধে এপর্য্যন্ত দুর্য্যোধনের 
জীবন রহিয়াছে । এখন বুঝি লে, মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে করিয়াছে? 


অল্প কার্য্যে জ্ঞাতি বধ নাহি প্রয়োজন । 
করুক আপন মান রক্ষা হয্যোধন ॥ 
সমুচিত ভাগ যেই শান্তর নিরেপণে । 
তাদিয়! করুক বশ আম! পঞ্চ জনে ॥ 
নহিলে প্রলক্ক বড় হবে কুলক্ষয় । 
এইরূপে কৌরবেরে কভিও নিশ্চয় ॥ 


৬ 


যুধিষ্টিরের বাক্য অবদসানে ভীম এবং অর্জুন ও আপনাদের বক্তব্য 
»লিলেন । সপ্রয় এই বার্তা লইয়' গমন করিলেন বুধিষ্টির মনে মনে চিন্তা 
করিলেন, “যুদ্ধ যখন নিশ্চয়ই হইবে তখন সেজন্ট প্রস্থত হওয়া আবশ্যক ।” 
ইহ মনে স্থির করিয়া ভ্রাতগণকে তদনুরূপ আদেশ প্রদান করিলেন । 


শুনিলে কি ভ্রাতৃগণ, কৌরবের বাণী ? 
সাজিল পাপিষ্ঠ একাদশ অক্ষৌহিনী ॥ 
আমাদের পক্ষ যত সুহৃদ সুজন, 

যুদ্ধ হেতু সবাকারে লিখহ লিখন । 


মহাভারতের গল্প । ৬৫ 


ভোজ ঘংশে অন্ধ, বংশে যতেক রাজন, 
সৌবল স্ুমিত্র আদি মান্রীর নন্দন, 
যছুবংশে উগ্রসেন আদি রাজগণ । 
বত যোদ্ধা সবাকারে পাঠাও লিখন ॥ 
অনুচরগণে আজ্ঞা কর শীন্রতরে, 
কুরুক্ষেত্রে গড়খাই কহ রচিবারে ॥ 
ভক্ষ্য ভোজ্য আদি যত করহ সঞ্চার। 
নালা অস্ত্র শন্ত্র আর বছ উপচার্ ॥ 
যুধিঠিরের আদেশ প্রাপ্ত হইয়া অজ্জুন ধৃষ্ছ্যযনকে কহিলেন, 
শীন্রগতি যাঁও তুমি না কর বিলম্ব। 
কুরুক্ষেত্রে কর গিয়া গড়ের আরম্ভ ॥ 
হইবে দারুণ যুদ্ধ না হয় খণ্ডন । 
কুলক্ষ় বাসনা করিল হুর্ষ্যোধন ॥ 
এত শুনি হৃষটহ্যন হয়ে হুষ্টমত্তি। 
বহু অন্কুচরগণ করিল সংহতি । 
দুই অক্ষৌহিণী বলে চলিল ত্বরিত। 
কুকক্ষে্র মধ্যে গিয়। হইল উপনীত ॥ 
খনকগণেরে আজ্ঞ। দ্রিল সেইক্ষণ । 
রচিল অদ্ভুত গড়খাই বিচক্ষণ ॥ 
স্থানে স্থীনে রচিল বিচিত্র দিব্য ঘর। 
বাজগণ রছিবারে আবাস বিস্তর । 
অন্থশাল। বভিল বিচিন্র গজাগার | 
নানা অস্থ শস্ত পূর্ণ করিল। ভাঙার ॥ 


৬৬ মহাভারতের গল্প । 


গড় নিশ্্ীণ সমাপ্ত হইলে ধুষ্টছ্যয় আলিয়া পাগডবগণকে সে সংবাঘ দান 
করিলেন এবং পাগবেরা হষ্টচিত্ত হইয়া! নান! স্থানের রাজগণকে বুদ্ধার্থে 
নিমন্ত্রণ করিয়া পত্র প্রেরণ করিলেন। কারম্কার, জয়সেন, শিুপাল পুত্র 
সহদেব, কাশীরাজ, স্ুষেণ, প্রষেণ, অঙ্গরাজ, সুবর্ণ, বাহলীক প্রভৃতি 
নৃপতিগণ দূত মুখে নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত ভইয়। 


চতুরঙ্গ দলে সাজি কুকক্ষেত্রে আইল! । 
যুদ্ধের সামগ্রী দ্রব্য অনেক আনিলা ॥ 
সাত অক্ষৌহিনা সেনা ক্ষণেকে মিলিল। 
নানা বাদ্য কো'লাহলে পৃধিবী পুরিল ॥ 
সাত অক্ষৌহিনী পতি হইল পঞ্চজন । 
একাদশ অক্ষৌহিণী পতি দুর্য্োধন ॥ 
অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী হৈল সেনাগুণে। 
কোলাহল মহাশব্দে না শুনি শ্রবণে ॥ 
কুরুক্ষেত্রে প্ুইদলে সমানে রহিল । 
নানা অস্ত্র শক্্র সবে সঞ্চয় করিল ॥ 


শান্তির জন্য প্রীকৃষ্জের রুথা চেষ্টা । 


যখন যুদ্ধ হওয়া স্থিরীককৃত, হইল, তখন দুর্য্যোধন সংকল্প করিলেন 

| ্ীরুফককে 'ারথির পদে বরণ করিবেন ।* এই কল্পন! করিয়া! ভিনি 
সাহার মন্রী উলুককে স্বারকা নগরে প্রেরণ করিলেন। শরীক দূত সুখে 
বলিয়া পাঠাইলেন, "যুদ্ধ না করিয়া সম্ভাবে পাওবগণকে রাজাধদ প্রত্য্ণ 


মহাভারতের গল্প | ৬৭ 


করাই সঙ্গত। জ্ঞাতি বধ এবং ভ্রাতি বিরোধ মহাপাপ । বিশেষতঃ 
হুষ্যোধন সত্যে আবদ্ধ আছেন, অজ্ঞাত বাসের পরে 'পাওবের। ফিরিয়া 
আদিলে তিনি তাহাদের রাজ্য পুনরর্পণ করিবেন। পাগুবদিগের এই. 
্াষ্য দাবী প্রত্যাখ্যান রা কর্তব্য নহে 1” সারথিপদে বরণ করা সম্বন্ধে 
শ্বলিলেন, 


অগ্রেই আমাকে কহিলেন ধনঞ্জয়। 

অঙ্গীকার করিয়াছি শুন মহাশক্স ॥ 

তথাপি তোমার বাক্য না পারি খণ্ডিতে | 

আপনি আসিবে হেথ! আমারে বরিতে ॥ 

আসিবে আমারে পার্থ করিতে বরণ । 

পঞ্চম দিবসে সে করিবে আগমন ॥ 

আমারে আসিয় অগ্রে যেজন বরিবে | 

তাহার সারথ্য মম করিতে হইবে ॥ 

দূত মুখে এই সংবাদ শুনিয়া মহারাজ] ছূর্যোধন নিদ্ধীরিত দিনে 

শ্বারকায় গমন করিলেন । শ্রীকৃষ্ণ সেদিন বরাহ মন্দির নামক গৃহে শয়ান 
বুক্িলেন। তাহার শব্যা পার্খে মন্তকের দিকে একখানি অতিস্থ্রম্য বত 
সিংহাসন স্থাপিত রহিল। ছুর্যোধন অগ্রেই আসিয়া সেই সিংহাসনে 
উপ্বেশন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখনও নিদ্রিত। উপবেশনের জন্ক রত্ুমর় 
সিংহাসন, পদ প্রক্ষালনের জন্য জল, পাদ্য অর্থ্য প্রভৃতি দেখিয়া! দুষ্যোধন 
মনে মনে অতিশয় গ্রীত হইলেন। কিঞ্চিৎ পরে পার্থ তথায় উপস্থিত: 
হইম়া দেখিলেন ছুর্য্যোধন সিংহাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। ভিনি মনে 
মনে চিন্তা! করিয্বা শ্রীকফ্ণেত শয্যার উপর পাদদেশে উপবেশন করিলেন 
এবং নিদ্রা ভঙ্গের জন্ ধীরে খীরে শ্রীকৃষ্ণের পদযুগল চাপিতে লা'গিলেন। 
শ্রীকৃষ্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইলে প্রথমেই অঞ্জনের প্রতি তাহার দৃষ্টি পতিত 


৬৮. রি মহাভারতের গল্প 1 


হইল! কুশলাদি সম্ভাষণের পরে অজ্ঞুন বলিলেন, “কৌরৰ গাওকে 
নিশ্চয়ই:যুদ্ধ হইবে ; 

পাঠাইলা ষুধিষ্টির এজন্য আমারে ।, 

সারথি করিয়া যুদ্ধে বরিতে তোমারে ॥ 

রথের সারথি তুমি হইবে আমার । 

এত শুনি গোবিন্দ করেন অঙ্গীকার ॥ 


রঃ 
অজ্জুনের সহিত এই কথ হইলে পর শ্রীকৃষ্ণ মুখ ফিরাইয়া দুর্য্যোধনকে 
দেখিলেন এবং সসম্্রমে উঠিক্ন! তাহাকে পরম সমাদূরে অভ্যর্থনা করিলেন । 
দুর্য্যোধন বলিলেন, “আমি পার্থের বনু পুর্বে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছি, 
অতএব, যুদ্ধে আমার সারথ্য করাই আপনার সঙ্গত। দূত দ্বারাও আমি 
আপনাকে প্রথমে বরণ করিরাছিলাম 1” শ্রীকৃষ্ণ উত্তর করিলেন, 
“আপনি যাহা বলিলেন তাহা সবই সত্য, কিস্তু পার্থ আমাকে পুর্ধেই বরণ 
করিয়াছেন এবং আমিও অঙ্গীকার করিয়াছি । এখন উপায় কি১ কুতু 
ও পাঁগুব উভয়েই আমাদের নিকট তুলা ; এজন্ত তীর্থ যাত্রা কালে হুলধর 
কোন পক্ষে অস্ত্র গ্রহণ করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। তবে এক 
উপায় আছে, ৃ 


নারায্নী সেনা মোর আছে কোটি সাত। 
মম সম তেজ বীর্যে জগতে বিখ্যাত ॥ 

: মহা বলবান সবে বিক্রমে অপার । 
এক এক জন হয় সমান আমার ॥ 


'আপনাঞ্কে এই দেনাগণ অর্গণ করিতে পারি ।”” ছুর্ধ্যোধন এই 


| প্রস্তাবে মহ! সন্তই হইয়া সম্মত হইলেন পরবং প্রীত মলে হস্তিনায় প্রতি” 
গন করিলেন। 


মহাভারতের গল্প । ৬৭ 


ছূর্যোধন হস্তিনায়, গমন করিলে শ্রীকৃষ্ণ অজঙ্জবনের সহিত বিরাট ভবনে 
'খাত্রা করিলেন। সেখানে যুধিষ্টিরের সঙ্গে নানারূপ কথাবার্ভী হইল। 
“অবশেষে যুধিষ্টির শ্রীকুঞ্জকে অনুরোধ করিলেন, 


“কুরু সভা মধ্যে তুমি যাও নারায়ণ ॥ 
নীতি ধর্ম কহিয়া বুঝাবে ছুর্য্যোধনে । 
ধতরাষ্্ী জ্যেষ্ঠ তাতে, জাহ্‌বী নন্দনে ॥ 
প্রথমে কহিবা অন্ধে রাজ্য ছাড়ি দিতে । 
ধন জন রড যেই ছিল ইন্ত্প্রস্তে ॥ 


পূর্বাপর আমার যে সকল অধিকার ছিল তাহ! দিয়! আমাদিগকে 
সন্তষ্ট করিতে বলিবে। যে প্রতিজ্ঞা ছিল তাহা! পুর্ণ হইয়াছে তবে কেন 
রাজ্য ছাড়িয়া! দিবে না» তাহা ন! দিয়! যুদ্ধ করিলে কি ফল হইবে 2 


জ্ঞাতিগণ মরিবে, মরিবে বন্ধুগণ | 
মহাধুদ্ধে হবে সর্ব কুল বিনাশন ॥ 


' অদ্ধ রাজ্য ছাড়িয়া দিতে যদি নিতান্তই কুরুগণ অস্বীকারঞ্তরেন, তবে 


পুনশ্চ কহিবা তারে করিয়! বিনয় । 
“বড় ক্ষমাশীল বাজ পার তনয় ॥ 
রাজ্য দেশ বৃত্তি যত অশ্ব ধন জন। 
সকল ছাঁড়িয়! দিল তোমার কারণ ॥ 
পঞ্চ ভাই পাপগ্তবেরে পঞ্চ গ্রাম দেহ । 
অপর সাগরাবধি সকল ভূপ্জহ ॥ 
ইন্জরপ্রস্থ, কুলস্থল, ব্বারণা নগর । 
 হস্তিনার উত্তরে জ্ুকান্তি গ্রামবর | 


নিও মহাভারতের গল্প ॥। 


পাব নগর গ্রাম তাহার দক্ষিণে । 
এই পঞ্চ গ্রাম দিয়া তোষ পঞ্চজনে ॥ 


যুধিচিরের এই বার্ভা লইয়া শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ইস্তিমায় যাইতে স্বীরুত 
হইলেন। বিদূর এই সংবাদ শুনিয়া হুষ্ট চিত্তে অন্ধরাজকে বলিলেন, 
“তোমার পরম সৌভাগ্য, শ্রীুষ্জ স্বয়ং হুর্যোধনকে নীতি উপদেশ দিতে 
আসিঃতছেন ॥” এই কথা শুনিয়া! ধৃতরা্রও অতিশয় আনন্দিত হইলেন, 
এবং কিরূপে কৃষ্ণের পূজা ও অভ্যর্থনা করিবেন তাহার পরামর্শের জন্ত 
তীন্ম দ্রোণ প্রভৃতি সভাসদ্ূকে আহ্বান করিলেন। সকলে সমাগত হইলে 
ভীম্ম বলিলেন, 


যাহে প্রীত হন কৃষ্ণ কহি শুন নীত। 
বিচিত্র মন্দির শীঘ্র কর বিরচিত ॥ 
পথে পথে দেও রাজা জলছত্র দান । 
স্থানে স্থানে রত বেদী করাও নিন্মাণ ॥ 
অগুর চন্দন ছড়। দেহাঁও নগরে । 
করুক মঙ্গলাচার প্রতি ঘরে ঘত্ধে ॥ 
শুবাক কদলী আদি রোপ সারি সারি । 
স্থানে স্থানে নানা যজ্ঞ মহোৎসব করি ॥ 
নট নটাগণ আর. নর্তৃক গারন। 
গোবিন্দ গুণান্ুবাদ করুক কীর্ভুন ॥ 
আশুসারি আন গির। দেবকী নন্দনে | 
পুজ! কর গোবিন্দেরে এমত বিধানে ॥ 


তীম্মদদেব এই কথা বলিলে সভাসদ্‌ সকলেই ইহা অনুমোদন করিলেন 
কিন্তু দুষ্যোধন সম্মত হইলেন না। -ভীম্ম প্রভৃতি ইহাতে অপমানিত বো 


মহাভারতের গল্প! গি১ 


করিয়া! সভাস্থল ত্যাগ করিয়া গেলেন। ধুতরাষ্ট্র, তুধ্যোধনকে নানাব্ধপে, 
বুঝাইলে অবশেষে তিনি সম্মত হইলেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে অভ্যর্থনা করিবার 
জন্ধ বিপুল আম্মোজন কপ্রিলেন। কুষ্ণ হস্তিনার আসিয়া দেখিলেন, 
তাহার অভার্থনার জঙ্ট রাজধানী সুশোভিত এবং স্ুসঙ্জিত 'হ্ইয়াছে। 
তিনি বুঝিতে পারিলেন, দুর্যোধনের এ কপট ভক্তি, আন্তরিক প্রীতি নহে। 
কৃষ্ণের আগমন বার্ত! শুনিয়া! ছূর্ষেযাধন, চতুরঙ্গ সেন! লইয়। তাহার 
অভ্যর্থনার জন্ত অগ্রসর হইলেন এবং তীহাকে নানাবিধ উপহ্াক্» প্রদান 
করিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ, উপহারের কোন দ্রবাই গ্রহণ করিলেন না। 
তিনি বলিলেন, 


আজি আ'ম রহি গিয়া বিদূবের বাসে । 
কালি রাজ! পুজন করিও সবিশেষে ॥ 


ইহা বলিয়া তিনি সাত্যকিকে সঙ্গে করিরা বিদূরের গৃহে গমন 
করিলেন। বিদুর ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। সেদিন গৃহে 
ক্ষুদ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না । তাহাই আহার করিলেন এবং নানাব্দপ 
পন্ম প্রসঙ্গে রূুত্র যাপন করিলেন। পরদিন পুনরায় রাজসভাক্স গিয়া 
ৃতরাস্ত্র এবং দুর্ষেযাধনকে যুধিষ্ঠিরের প্রেরিত বার্তা জ্ঞাপন করিলেন এবং 
নানারূপ হিতোপদেশ দ্বার! হুর্য্যোৌধনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু 
দুর্য্যোধন কিছুতেই সম্মত হইলেন না । 


উপদেশো হি মুর্খাণাং প্রকোপায ন শান্তয়ে। 
বরং তিনি জুদ্ধ হইস 


অন্বর সম্বরি তথা উঠিয়া ত্বরিতে। 
গোবিন্দ চাহিয়! তবে লাগিল কহিতে ॥ 


ই | মহাভারতের গল্প । 


তীক্ষম সুচী অগ্রেতে রহয়ে বত ভূমি । 
বিনা যুদ্ধে পাগুবেরে নাহি দিব আমি ॥ 
করিলাম যে প্রতিজ্ঞা না হবে খগ্ডন । 
পশ্চিমে উদয় হয় যগ্পি তপন ॥'. 
আকাশ পড়য় ভূমে পৃর্থী জলে ভাসে। 
দিনকর তেজ যদি সপ্তসিষ্ক-্শারষে। 
তথাপি প্রতিজ্ঞা মম ন! হবে খণ্ডন । 
পাগুবেরে ছাড়িয়া ন! দিব রাজ্যধন ॥ 


এই কথা৷ শুনিয়া শ্রীরুষ্ণ নীরব হইলেন । ক্ষণপরে ধৃতরাষ্ট্রের দিকে 
চাহিয়া বলিলেন, “আমি ছুই কুলের হিতের জন্য এই শাস্তি-প্রস্তাব লইয়া 
উপস্থিত হইয়াছিলাম । শুনিলাম, তোমার পুত্র আমাকে বন্ধন করিয়া 
রাখিবে বলিয়া পরামর্শ করিয়াছিল । আমি কি দোষ করিয়াছি ১ আর 
'আমাকে বন্ধন করিয়া রাখা কি দ্রর্যোধনের কাধ্য ? 


কেপারে বান্ধিতে মোরে দেখ বিস্যামানে | 
ক্ষমা করি কেবল চাহিয়া তোমা! পানে ॥ * 


ইসা বলিয়া! নারায়ণ, দেবমায় স্থজ্ন করিলেন এবং সভাস্থ সকলকে 
দিব্য চক্ষু প্রদান করিলেন । তাহার অঙ্গে ত্রিভুবন পরিদৃষ্ট হইল এবং 


বিশ্বরূপ দেখিয়া সকলে মৃচ্ছণগেল। 
গোবিন্দেৰ অগ্রে সবে কান্দিতে লাগিল । 

« অপার মহিমা তব বেদে অগোচনু। 
নিজরূপ সম্বরহ দেব গদাধর | 


ক, স্তবে, তুষ্ট ছইস্কা নিজ মুর্তি ধারণ করিলেন।. সভাস্থ সকলে 


মহাভারতের গল্প | ৭৩ 


পুনরায় দুর্য্যোধনকে বৃঝাইলেন কিন্ত কোনই ফল হইল না। শ্রীকৃফঃ 
সভাস্থল ত্যা করিয়! বিদুরের গৃহে গমন করিলেন এবং কুস্তীদেবীকে 
প্রবোধ বাক্য বলিয়! পাওবদিগের আবাসে যাত্রা করিলেন । তাহার মুখে 
খুধিষ্টির, ুর্য্যোধনের সংবাদ জ্ঞাত হইয়া যুদ্ধার্থে সজ্জিত হইবার জন্ত 
ত্রাতাদ্দিগকে আদেশ করিলেন। এদিকে দুর্য্যোধনও তাহার পক্ষীয় 
রাজগণ লইয়া! কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। উভয় পক্ষের রর্থী, মহাররীগণ 
কুরুক্ষেত্রে সমাগত হইলেন। সাগরতরক্গ সমান কলরবে *্যুদ্ধক্ষেত্র 
মুখরিত হইয়া! উঠিল। - 


যুদ্ধারন্তে অর্জনের বিষাদ এবং শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ । 


শুভক্ষণ দেখিয়! কুরু ও পাগুবগঞ্জ কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন । 
, কথিত আছে কুরুরাজ দুর্ষ্যোধন যখন যুদ্ধার্থে যাত্রা করেন তখন নানাবিধ 
' অমঙ্গল দৃষ্টিগৌচর হইয়াছিল। ইহাতে ধৃতরাষ্ট্র অতিশয় বাঁথিত ও চিস্তিত 
হইলেন। এমন সময়ে মহামুনি ব্যাস তথায় উপস্থিত হইলেন এবং 
ধতরাষ্ট্রকে প্রবোধ দিয়! বলিলেন, “কুরুকুল নির্ল হইবে ইহা! নিশ্চয় 
জালিও | 


কর্ম অনুসারে জীব ভ্রময় সংসারে । 
দৈবে যাহ! করে তাহা খশ্ডিতে কে পারে ? 


অতঃপর সঞ্জয়কে দিব্য জ্ঞান প্রদান করিলেন । সঞ্জয়, যুদ্ধের বিবরণ 
অমুন্নর অন্ধরাজকে বলিবেন, ইহা স্থিরীরুত হুইল ।.. 


৭8 মহাভারতের গল্প । 


4 
কুরু ও পাগুরগণের সৈম্ত ও সেনাপতিগণ কুরুক্ষেত্রে একত্রিত হইলে 
তথায় মহা! কলরব উপস্থিত হইল । অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনার একত্র 
' সমাবেশ যেকি বিরাট ব্যাপার তাহা কলনারও অতীত । সৈম্তগণের 
কোলাহল শুনিম্না দেবগণও ভয়ে কম্পিত হইক্সাছিলেন। কুরুগণের পক্ষে 
মহাবীর ভীদ্ম সেনাপতি মনোনীত হইলেন । পণ্ডেবগণের পক্ষে পার্থ সেনা- 
পতি হইষা রথে আরোহণ কৰ্বিলেন এবং শ্রীকষ্চ তাহার সারথি হইলেন। 
কুরুসৈম্থাগণ পশ্চিম মুখে এবং পাৰ সৈশ্গণ পুর্বব মুখে দণ্তায়মান হইল । 
কথিত আছে অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্তা পঞ্চমী তিথিতে এবং মঘ নক্ষত্রে 
রাজ হুর্য্যোধন বুদ্ধার্থে গমন করেন । 


যখন উভয় দলে বুদ্ধার্থে পরস্পরের সম্মুখীন হইল তখন মহারাজ! 
বুধিষ্টির শক্র সৈন্তের মধ্য দিম! একাকী পদত্রজে ভীদ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্যের 
পদ্দ বন্দনা? করিতে গমন করিলেন । তাহার! তিন জনেই “জন্ীহও” বলিয়া 
আশীব্বাদদ করিলেন। যুধিষ্ঠির এইরূপ গমন করিলে ভীম ও অজ্জবন অত্যন্ত 
আশঙ্কিত ও অসন্থষ্ট হইলেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তীহাদ্িগকে প্রবোধ দির! 
বলিলেন, “তোমাদের কোনও চিন্তার কারণ নাই । 


' সত্বশুপ ধন্ম পুত্র না জানেন পর | 
নিজ দল পর দল সকলি সমান । 
লে কারণে একেশখ্বর কহেন প্রস্থান ॥ 


যুধিষ্ঠির, ভীক্মার্দির আশীর্বাদ শুনিয়া স্ৃ্চিত্তে তাহাদিগকে ধস্তবাদ 
দিয়া বলিলেন, “আপনারা মহাবীর, আপনারা যখন কুরু পক্ষ সমর্থন 
_. রক়্াছেন, তখন আমার জয়ের আশ! নাই, তাহাঞনিশ্চক্সই জানি । 


কিন্ত তোমা সবাকার আশীর্বাদ মূল । 
অবশ্ত পাইব এই বুদ্ধারবে কুল ॥ : 


মহাভারতের গল্প । ৫ 
বুধিষ্টিরের বচন শুনিয়। তাহারা সন্তষ্ঠ হইয়া বলিলেন, 


সাধু ধর্ম পুত্র তুমি ধন্দমম অবতার । 
তোম্কার ধর্মেতে ধন্ত হইল সংসার ॥ 
যেখানেতে ধন্ম তথা কৃষ্ণ মহাশয় | 
যথ! কৃষ্ণ তথা জর জানিও নিশ্চয় ॥ 


অতঃপর ঘুধিষ্তির উপস্থিত রাজন্যগণকে সম্বোধন করিয়া বুলিলেন, 
“এই সৈন্তের মধ্যে যাহার জীবনের ইচ্ছা আছে সে শ্রীকৃষ্ণের চরণে আশ্রত্র 
গ্রহণ করুক” মহাভারতে বণিত আছে, যুধুতন্থু রাজা তাহার লক্ষ সৈস্ত 
সহ হুর্যোধনকে পরিত্যাগ করিয়! পাও পক্ষ আশ্রয করিয়াছিলেন । 


কথিত আছে তুর্য্যোধন, ভীম্মদ্দেবকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, “এমন 
কেহ ধনুদ্ধর আছেন কিনা, ধিনি একরথে এই সমবেত সৈম্তগণ বিনাশ 
করিতে পারেন ?” ভীম্ম এই কথার উত্তরে বলিষ্বাছিলেন, 


-_লু্দি আমি দ্বেই মন। 
এক দিনে সর্ব সৈম্ত করি নিপাতন ॥ 
দ্রোণাচার্ধ্য বদ্যাপি ধরেন ধনুব্বীণ | 
তিনদিনে ছুই দল করে সমাধান ॥ 
কর্ণ বদি প্রাণপণে করয় সমর । 
পাঁচ দিনে ছুই সৈন্য যার যমঘর ॥ . 
ড্রোণ পুল বগ্ঘপি সংগ্রামে দেন মন'। 
তিন দণ্ডে ছুইদলে মরে সর্বজন ॥ 

' ফগ্যপি*কিরম্ম মন ইন্দ্রের কুমার |. 
না লাগে নিমেষ করে সকল সংহার ॥ 


পর কথা শুনিয়া ছুষ্যোপ্ধঘের ভঙ়্ হইল । তিনি বলিলেন, “অর্জনের 
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ছুই দল মধো রখ রাখিলেন হার । 
একে একে ধনঞ্তয় দেখেন বিচীরি ॥ ইতাদি 


মহাভারতের গল্প! দ্‌ণী 


রাজ্যে ক্ষার্য্য মাহি মম জীবন অসার । 
কাহার নিখিত্তে করি বংশের সংহার 2. 
রাজো কারা নাহি গম বনধালে যাব । 
জাতি নাশ বন্ধু নাঁশ সহিতে নাজিব ॥ 


ইহা বলিয়া অঙ্জুন, ধনুর্ববীণ পরিত্যাগ কলসি! রখের উপরে বিমুখ ছা 
রসিলেন এবং যুদ্ধ করিবেন না৷ বলিয়া বিষন্ন ব্দনে তুফীস্তাৰ অরলগ্ন 
ফরিদা রছিলেন। প্রীরুষ্ণ তখন তাঁকাকে যুদ্ধে উৎসাহিত্ত করিনার জঙ্ত 
বলিতে লাগিলেন, 


কি কারণে ক্ষত্র ধশ্ম কর বিসজ্জ'ন 2 
অহন্বার করিয়া আসিলে যুদ্ধ স্থান । 
সন্থুখ সংগ্রামে কেন ছাড় ধনুর্ব্বাণ » 
জাতি বধে পাপ ভুমি ভাব ধনগ্জয় | 
কোৌরব কহিবে পার্থ পাইয়াছে ভম্ব । 

কে কাবে সারিতে পারে"কেবা কার অরি ৯ 
সবারে সংহারি আমি, আমি সব কত্ি। 
কণ্ম অনুসারে লোক করে গতান্কত। 
যাহার যেমন কক্স পাক সেই পথ ॥ 

ষগ্মা বালা যৌবন বার্ধীকা উপস্থান । 
তেমল নিও ভুমি সকল সমান ॥ 

জীণ বস্ত্র ভাজি যথা নব বস্ত্র পরে । 

তথা এক তনু ছাঁড়ি অন্তেতে লন্রে). 
ক্রীর বিনাশ হজ নহে জীব নাশ। 

গুন বলি ধম করিকা প্রকাশ! 


4৮৮ মহাভারতের গল্প । 


যত সব বস্ত দেখ চতুর্দশ লোকে । 
সকল আমার মুভ্তি জানাই তোমাকে ॥ 


আমি বৃক্ষের মধ্যে অশ্বথ, নদীর মধ্যে ভাগিরথী, খধির মধ্যে নারদ, 
মুনিগণ মধ্যে কপিল, গজমধ্যে ইরাবত, অশ্বগণ মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা, নরগণ 
মৃধ্যে নুপতি, দেবগণ মধ্যে ইন্দ্র, গন্ধর্বের মধ্ো চিত্ররথ, দানবের মধ্যে 
বলি, নাগের মধ্যে অনস্ত, গ্রহ্থ মধ্যে দিবাকর, তেজের মধ্যে বৈশ্বানর, 
পর্বতের মধ্যে হিমালয় এবং পাগুবের মধ্যে তুমি । 


শ্রীকৃষ্ণ, অজ্জনকে এইরূপ উপদেশ দিলেও তিনি প্রবোধ মানিলেন না। 
তখন কৃষ্ণ বলিলেন, “হে সব্যসাচিন্‌ ভুমি কেবল নিমিত্ত মাত্র। আমিই 
পুর্বে এই সব সৈম্তগণকে বধ করিয়া রাখিয়াছি।” অর্জন বলিলেন, 
“যদি আমি নিজ চক্ষে দেখিতে পারি, তবে আমার প্রত্যয় হয়।” হিসি 
'তখখন তাহাকে দিব্য জ্ঞান প্রদান কৰিয়া' আপনার বিরাট বিশ্বরূপ দর্শন 
করাইলেন। অঞ্জন বিস্মে বিমুগ্ধ হইয়া দেখিতে লাগিলেন, 


মেঘবর্ষ শীষ তার আকাশ পরশে । 
রবি শশী দুই চক্ষু জ্যোতি পরকাশে । 
মুখ তার বৈশ্বানর তারাগণ দন্ত ॥ 
আশ্চর্য দেখিয়! পার্থ নাতি পান অস্ত ॥ 
ইন্দ্রদেবরাজ বাহু, ব্রাহ্মণ হদয়। 
নাভি সিন্ধু সম তার পৃষ্ঠ বস্ুময় | 
দশদিক জক্রথা তার পাতাল চরণ । 
শৈলগণ অস্থি আর রোম তরুগণ ॥। 
ংসরূপ ধরণী দেখেন ধন্য় । 
দেখিয়া? বিরাটরূপ মানেন বিস্ময় | 


মহাভারতের গল্প । ৭৫১ 


করিলেন নারায়ণ বদন বিস্তার । 
তাহাতে দেখেন পার্থ অখিল সংসার ॥ 
সর্ধ সৈম্ত মুত তাহে দেখি ধনঞয় | 
ল্জ্জাঞ্ভয়ে বিশ্মিত হইল! অতিশয় ॥ 
অনন্তর কৃত্াঞ্জলিপুটে ও মুর্রিত নেত্রে নারায়ণের স্তব করিতে 
লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন ঈষৎ হস্ত করিয়া কহিলেন, 
প্রকাশিত কর চক্ষু ত্রাস কি কারণ ৯ 
অজ্জুন অভয় পাইয়া চক্ষু উন্মীলন করিলেন এবং সখা ও সারথিরূপে 
শীকষ্ণজকে, দেখিয়া আশ্বস্ত হইলেন। ভগবানের বিশ্বরূপ দর্শনে তাহার 
মোহ বিদূরিত হইয়াছিল) এবং কাধ্যের ফলাফল বিচার না করিয়া 
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম যুদ্ধ কার্যে মনোনিবেশ করিলেন । ছুইদলে ভীষণ যুদ্ধ 


বি ০১১ 


'্আর্স্ত হইল । 


ভীগ্মের অদ্ভূত যুদ্ধ এবং শরশয্যা |. 


কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রথম দশদিন মহাবীর ভীম্মদেৰ, কৌরব সৈন্যের 
সেনাপতি রূপে যে অদ্ভুত সংগ্রাম করিয়াছিলেন তাহার উপমা অন্থাত্র 
গাওয়। দুকষর। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন প্রতিদিন দশসহত্র পাণ্ডৰ 
সৈম্ত বিনাশ করিবেন। এই দশদিন কাল মহারঘী অর্জুন ভীম্মদেবের 
সহিত সংগ্রামে লিপ্ত থাকিতেন। অঞ্জনের অসামান্ড বীরত্ব দর্শনে কুরু 
পতি ছুর্য্োধন অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া সময়ে সময়ে ভীম্মদেবের প্রতি 
দোষারোপ করিতেন । তীহার মনে ধারণ! ছিল, পিতামহ ভীম্ম পাগুব- 


৮০ মহাভারতের গল্প । 


গণের প্রাতি মনে মনে অনুরক্ত । তিনি ইচ্ছ' করিলে অনাঁয়াসে পাগুব- 
গণকে বিনাশ করিতে পারেন কিন্তু স্নেহ বশতঃ তাহা করিতেছেন না । 
এজন্য মধ্যে মধ্যে তীহাকে উত্যক্ত করিতেন। ভীনম্মবীর ছুই এক দিন 
জুদ্ধ হইয়া অসামান্য বীরত্ব প্রকাশে পাগবদিগকে অন্ত্স্ত করিয়! তুলিতেন। 
কিন্তু চক্রপাণি শ্রীরুষ্ণের চক্রান্তে পাওবের! সকল সময়েই বক্ষ! পাইতেন। 


এই দশদিনের মধ্যে দ্বিতীয় দিনে বিরাট রাজার পুত্র শঙ্খ, পাগুব 

সেনাপত্তি রূপে অসামান্ত বীরন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। অর্জজ,ন ও ভীন্ে 
যথন ঘোরতর বুদ্ধ হইতোছল তখন শঙ্খবীর বালক ভ্ইয়াও কুরু পক্ষের 
প্রধান প্রধান সেনাপতিদিগকে রণে পরাস্ত করিতেছিলেন। , এমনকি, 
মহাবীর দ্রোণ পর্যান্ত তাহার সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইলেন। ইহাতে 
আচাধ্যের মহাক্রোধ উপস্থিত হইল । তিনি মন্ত্রপূত করিয়া! ব্রহ্ম অন্তর 
সন্ধান করিলেন। ইহাতে সকল মহারথীগণ দ্রোণের নিন্দা কাত 
লাগিলেন। ব্রঙ্গ অস্ত্র অব্যথ; ইহ! নিবারণ করিবার ক্ষমতা কাহারও 
নাই। সারথি সাত্যকি বলিলেন “চল রথ লইয়া অজ্জ,নের নিকটে যাই 1৮ 
শঙ্খ ইহাতে স্বীকৃত হইলেন নাঁ। 

সাত্যকির প্রতি বলে শঙ্খ ধনুদ্ধর | 

ক্ষত্র ধর্ম ত্যজি কেন প্রাণেতে কাতর * 

সন্ুখ সংগ্রামে বদি হইব নিধন। 

স্ুরলোফ হব প্রাপ্ত না হয় খণ্ডন ॥ 

সেনাপতি করিলেন প্রভু নারায়ণ । 

আপন! রাখিব কি করিয়। পলাক়ন ? 


এই বলিয়া সুহ্ধ অস্ত্র নিবারণ জগ্ত ধুকে সম্পন পূরিলেন। ব্রহ্গ 
আন্্রের তেজে তাহার বাণ ভন্দ্ীভূত হইন্লা গেল এবং প্রোপের অস্ত্র প্রলয় 


মহাভারতের গল্প । ৮৮৯ 


কালের সূর্যের ম্তায় মহাতেজে আকাশ পথে আগমন করিতে লাগল । 
ইহা! দেখিয়া সাত্যকি ভয়ে রথ লইয়! পলায়নপর হইলেন । 

লাফ দিয়া শঙ্খবীর ভূমিতে পড়িল ॥ 

বুক পাতি রহে বীর হস্তে ধন্ুঃশর 

ব্রহ্ম অস্ত্র তেজে ভক্ম হেল কলেবর ॥ 


এইরূপে বালকবীর শঙ্খ, সন্মুখ রণে প্রাণ ত্যাগ করিয়া আপনার 
ভুল সাহস ও বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিলেন । 

ষষ্ট দিনের যুদ্ধে অঞ্জন, পিতামহ ভীগ্মের সারথি, রথধবজ এবং 
অশ্চতুষ্টর় কাটিয়া ফেলিলেন। ইহাতে ভীম্ম নিতীস্ত লজ্জিত ও 
অপমানিত হইফ়! অন্ত রথে আরোহণ করিলেন এবং ক্ষত্রিয় তেজে প্রদীপ্ত 
€ ক্রোধে অধীর হইয়া শ্রীরুঞ্ণকে ডাকিয়া বলিলেন, 


এবে মম পরাক্রম দেখ গদাধর। 
সাবধানে বৈস কৃষ্ণ রথের উপর ॥ 
অজ্জনেরে রাখ আর রাখ সেনাগণ। 
বড়ই দ্ুষ্ষর অস্ত্র নাশে ত্রিভুবন ॥ 

, এই বলিয়া মন্্রপূত করিয়া নারায়ণ অস্ত্র ত্যাগ করিলেন। _পাগুবের 
'প্ক্ষে যত অস্ত্রধারী পৈম্ত ছিল, সকলকে বিনাশ করিতে সংকল্প করিয়া 
মহাবীর ভীম্ম এই শর সন্ধান করিলেন । 

বাণ হইতে বিষ্ণু তেজ হইল প্রকাশ । 
যেন লক্ষ রবি আসি ছাইল আকাশ ॥ 
দেখি সব দেবগণ ভাবিতে লাগিল । 
সসৈন্তে পাগুব বুঝি সংহার হইল ॥ 
ভূমিকম্প হইল নড়িল চলাঁচল। 
বাস্তকী নাগের ফণা করে টলমল ॥ 


৮২ মহাভারতের গল্প | 


রা 
শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে বলিলেন, “অস্ত্র ধন ত্যাগ করিয়া রথের উপরে 
বিমুখ হইয়া অবস্থান কর।” অর্জ,ন বলিলেন, “ক্ষত্রিয় ধর্মের ইহা কর্তব্য 


নহে 
গোবিন্দ বলেন নহে কথার সময় ।* 


আমার শপথ অস্ত্র তাজ ধনঞজয় ॥ 


কৃষ্ণের অনুরোধে অজ্জুনকে অস্ত্র ত্যাগ করিতে হইল । তখন শ্রীরুষ্ণ 

উচ্চৈঃন্গরে বলিতে লাগিলেন, “পাগুব সৈশ্ঠগণের সকলে অস্ত্র ত্যাগ কর।” 
তাহার আদেশে সকলেই অন্তর ত্যাগ করিল কেবল ভীমসেন তাহ: 
শুনিলেন না । 

ভীম বলে হেন বাক্য না বল আমারে । 

প্রাণ দিব তবু পৃষ্ঠ না দিব সমরে ॥ 

ভারতের যুদ্ধে আমি করিলাম পণ । 

সমরেতে পৃষ্ঠ নাহি দিব কদাচন ॥ 

কি কারণে প্রাণ ভয়ে রণেভঙ্গ দিব ? 

নিজ ধর্ম ত্যজি কেন নরকে মজিব 2. 


ইহা। বলিয়া গদা হাতে করিয়া তিনি বাণের প্রতীক্ষা করিতে, 
লাগিলেন । প্রজ্জলিত অগ্রিময় পর্বতের ন্তার় ভীষণ শব্দ করিতে করিতে 
এই মহাঅস্ত্র অন্ত কোন অন্ত্রধারীকে না পাইয়া ভীমকে ভন্মস!ৎ করিবার 
জন্য প্রবল বেগে ধাবমান হইল। শ্রীকৃষ্ণ, উপায়াস্তর না দেখিয়া ভীমকে 
রক্ষা করিবার জন্ত রথত)াগ করিয়া গমন করিলেন এবং নিজ কলেবর 
দ্বারা ভীমকে আবৃত করিলেন। কথিত আছে তখন অন্ত্রের তেজ কৃষ্ণের 
শরীরে মিলাইফ্লা গেল। পাব সৈন্যগণ সেদিন এইকপে কৃষ্ণের কুপায় 
আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইল। 


অষ্টম দিনের বুদ্ধে ভীম্মবীর এরূপ দোর্দিগড তেজের সহিত যুদ্ধ করিয়া! 


মহাভারতের গল্প । ৮৩ 


ছিলেন, এত পাগব সৈম্ত বিনাশ করিতে লাগিলেন এবং মহাবীর 
অজ্জুনকে এন্সপ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন যে স্বক়ং শ্রীকৃষ্ণেরও ধৈধ্য- 
চ্যুতি ঘটিয়াছিল। তিনি মনে ভাবিলেন এক্প ভাবে বুদ্ধ চলিলে পাগুব- 
দিগকে রক্ষা করা যাইবে না। এমম সময়ে ভীম্মের স্ৃতীক্ষ শর আসিঙ্না 
তাহার অঙ্গে আঘাত করিল। তিনি স্বহস্তে ভীম্মকে বধ করিবার জন্ 
রথ হইতে লম্ফ দিয়! ভূমিতে পড়িলেন এবং ভীম্ষের প্রতি ধাবমান 
হইলেন। অঞ্জন রথ হইতে অবতরণ করিয়] শ্রীকৃষ্ণের হস্ত ধারণ 
করিলেন এবং তাহাকে ফিরাইয়া আনিলেন। 

এইরপ্পে ক্রমাগত নরদিন বুদ্ধ চলিল। প্রতি দ্রিন মহাবীর ভীন্ষ 
তাহার পুর্ধকৃত প্রতিজ্ঞা পুরণ জন্য পাগুবগণের অধুত সৈম্ত বিনাশ 
করিতে লাগিলেন। অজ্ঞুন সর্ধদ পাগুব সৈম্ত রক্ষার জন্য সতক ও 
'পাঁধ্ধান খাঁকিয়াও ভীম্মের কাধ্যে বাধা দিতে সক্ষম হইতেন না। পার্থ 
মুহুর্তমাত্র অন্তদিকে চক্ষু ফিরাইলেই ভীম্ম তাহার প্রতিজ্ঞা পুর্ণ করিতে 
অবকাশ পাইতেন। 

পিতামহ কতক এইরূপ ভাবে পধুণদস্ত হইয়! মহারাজা যুধিষ্ঠির মনে 
মনে অত্যন্ত চিস্তিত ও ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। অমিততেজা ভীন্ম 
: বীরকে পরাভব করা! একরূপ অসম্ভব মনে করিয়া তিনি হতাশ হইয়া 
পড়িলেন। দশম দিনেও ভীষণ যুদ্ধ আরম্ত হইল। ভীম্মের অমিত 
বিক্রম ও তেজে পাওব সৈন্য সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল । অজ্ঞুন এবং শ্রীকৃষ্ণ 
পর্য্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া! উঠিলেন। তখন চক্রপাণির চক্রে শিখণ্ডীকে 
অঞ্জনের রখোপরি আনয়ন কর! হইল। শিখপ্তী, ক্লীব ছিলেন। ভীন্মের 
প্রতিজ্ঞা ছিল তিনি ক্লীবের সহিত কখনও যুদ্ধ করিবেন না, বা ক্লীব 
দেখিলে বাণ ধরিবেন না। শিখণ্ডী, ভীম্মের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিলে 

শিখণ্ডীকে কহে ভীম্ম মনের কৌতুকে। 
যদি মৃত্যু হয় তবু উপেক্ষি তোমাকে । 


৮৪ মহাভারতের গল । 


শরীর কাটিয়। যদি পড়ে ভূমিতলে । 
তোরে দেখি বাণ না ধরিব কোন কালে ॥ 


এইরূপ উপেক্ষিত হইয়! শিখন্তী মহাক্রোধে ভীমের প্রতি শর নিক্ষেপ 
করিলেন। কিন্তু ভীল্মবীর নির্বাত নিষম্প প্রদীপের স্তায় অচল 
রহিলেন। শিখণ্ীকে সন্মুখে রাখিয়া পার্থ বীর তীক্ষ শরে পিতামহের 
শরীর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । অতঃপর এক স্ুৃতীক্ষ শর দ্বারা বক্ষস্থুলে 
আহত হইয়া তিনি চেতনঃ হাঁরাইলেন। ভীগ্মের ইচ্ছামৃত্যু খর প্রাপ্তি ছিল৷ 
তিনি দক্ষিণায়নে প্রাণ ত্যাগ করিবেন না বলিয়। উত্তরায়ণ আগমন পধ্যস্ত 
শর্শয্যায় থাকিবেন দংকন্প করিলেন । মহারাজা বুধিষ্টির, অঙ্জন, শ্রীরৃষ্ণ, 
সকলেই মহাবীরের পতনে দুঃখিত হইয়া উবার শেষ স্নান প্রদান করিতে 
গেলেন । উভয় পক্ষের বীরগণ ও নুপতিগণ ভীম্মের চতুর্দিকে সমবেত 
হইলেন। ভীম্ম তখন ভুর্য্যোধনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, | 

শয্যায় আঁছয় মম সকল শরীর । 
মাথা লুট পড়িগাছে দেখ কুরুবীর । 
কোন্‌ বীর আছ হেথা ক্ষতত্রয় প্রধান ? 
মাথা যেন না লুটায় দেহ পাধান | 

দৃধ্যোধন এই কথা শুনিয়া স্বয়ং একটা দিব্য উপাধান আনিয়া দিলেন। 
ভীম্ম তথন হাসিয়া বলিলেন, “আমার সকল শরীর শরের উপর স্থান্ত। এ 
সময়ে মন্তকে এই দিব্য উপাধানের প্রয়োজন কি 2” ইহা বলিয়া 
ধনঞ্জয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন । 

তখন অর্জনবীর নিয়া ধঙ্ঃশির | ॥ 
তিন বাঁন মারি মাথা করেন সোসর ॥ | 

এইরূপে ভীম্মবীর শরশধ্যায় শাসিত রহিলেন। ক্ষণপরে তৃ্চ 

হইক়্া ভিনি 'পানীয় জল চাহিলেন এবং দুর্য্যোধন ভূঙ্গার 1 করিয়। 
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৯ 
সুশীতল জল্‌ আনিয়া দিলেন। এবারেও ভীদ্ম অর্জনের দির্কে দৃষ্টিপাত 
করিলেন এবং ৃ 

তখন অর্জুন বীর গা্তীব ধরিয়া । 

পৃথিবীতে মারে বাণ আকর্ণ পূরিয়া ॥ 

পৃথিবী ভেদিযা! বাণ অধঃ প্রবেশিল । 

ভোগবতী গঙ্গাজল তাহাতে ডঠিল ॥ 

রপ্ধধারা প্রার পড়ে ভীম্মের মুখেতে। 

দেখি জল পান করে মহ! আনগ্জেতে । 

তখন ভীম্মদেব জলপান করিয়। তৃপ্ত হইলেন এবং ছুর্যোঁধনকে বিরোধ 

করিতে নিষেধ করিলেন। কিন্ত দুর্য্যোধন বলিলেন তিনি সুচাগ্র ভূমি 
বিনা যুদ্ধে পাণ্বদ্িগকে দিবেন না। এই কথা শুনিয়া ভীম্ম নীরব 


আভমন্যু বধ । 


মহাবীর ভীম্মের পতন হইলে হূর্যোধন নিতান্ত ভীত হইলেন । তিনি 
প্রথমে কর্ণকে সেনাপতি পদ্দ অভিষিক্ত করিবেন বলিয়া সংকল্প করিলেন 
কিন্তু কৃপাচা্য বলিলেন, 
কর্ণ সেনাপতি নহে দ্রোণ বিদ্যমান । 
পৃথিবীতে বীর নাই দ্রোণের সমান ॥ 
এক স্হারঘী ভ্রোণ পৃথিবী ভিতরে |. 
অদ্ধরথী বলি কহে কর্ণ ধনুদ্ধবে ॥ 
এই কথ! শুনিয়া ভুর্যোধন, কর্ণ শকুনি প্রভৃতিকে সঙ্গে করিয়া 


৮৬ মহাভারতের গল । 


মহাবীর 'দ্রোণাচার্যের নিকট গমন করিলেন এবং তাহাকে সেনাপতি 
করিবার প্রস্তাব জ্ঞাপন করিলেন। দ্রোণ বলিলেন, “যদি কর্ণ, বাণ না 
ধরে তবে আমি সেনাপতি হইতে পারি ।” হুর্যোধন তাহাতেই সম্মত 
হইলেন। দুর্যযোধন বলিলেন “আমি আর কিছু চাহি না। যুধিষিরকে 
আপনি একবার ধরিযা দিতে পারিলেই আমি যুদ্ধে জয় লাভ করিতে পারি।” 
দ্রোণ বলিলেন, “যদি ধনঞ্জয় সম্মুখে না থাকে তবে আমি নিশ্চক়্ই 
যুধিষ্টিরকে ধরিয়া দিতে পারিব |” ইহা শ্রবণ করিয়! ছূর্্যোধন অতাস্ত 
জষ্টচিত্ত হইলেন । 


পাগুৰ শিবিরে যখন এই কথা রাষ্ট্র হইল তখন রাজা যুধিষ্টির সশঙ্কিত 
হইয়া ভ্রীক্ুষ্ণকে বলিলেন “ড্রোণ মহাবীর খন আমাকে ধরিতে প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছেন, তখন আমার উপাক্সাস্তর নাই । এই বিপদ হইতে কিরূপে 
ত্রাণ পাইব ?” ঘুধিষ্টিরের এই আশঙ্কার কথা শুনিয্া কৃষ্ণ হাঁসির 
বলিলেন, “আপনাকে ধরিতে পারে এমন সাধ্য কাহার ৯ 


শত দ্রোণ হয়ে যুদি আইসে সমরে। 
তবু কি তাভার শক্তি ধরিবে তোমারে 2 
ব্রহ্মা! যদি আপনি আসিয়া করে রণ। 
তবু তব পরাজয় না হবে কখন ॥” 


পাৰ পক্ষে ভীমসেন সেনাপতি হইলেন। অর্জন, নারায়ণী সেনা- 
গণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত রহিলেন, ভীমসেন সেনাপতি হইয়া! কুকসৈন্ত 
ধ্বংস করিতে লাগিলেন । 

মহাবীর দ্রোণ, টত্রবাহ রচনা করিয়! যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । 'ছুইদিন 
ভীষণ যুদ্ধ হইল যুধিষ্টিরকে ধরিয়৷ দিবেন ঝঁলয়া দ্রোণ প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা পূর্ণ হইল না দেখিয়া! ছুর্যোধন তাহাকে কটু কথ! 
বলিলেন। দ্রোণ ইস্থাতে ক্রুদ্ধ হইয়া! ভূতীয় দিবসে ঘোরতর যুদ্ধ আরস্ত 


মহাভারতের গল্ল। ৮৭ 


* 
করিলেন। এদিনে পাণ্ডৰ পক্ষের অত্যন্ত পরাঁভব হইতে লাগিল । 
কোন যোদ্ধাই এই দিনে দ্রোণের সন্মুখীন হইতে সমর্থ হইলেন না। 
অঞ্জন, নারায়ণী সেনাগণের হিত বুদ্ধে ব্যাপৃত আছেন ; তিনি অবকাশ 
পাইতেছেন না। ইহা দেখিয়। ঘুধিষ্টির অতিশয় ব্যাকুল হয়! উঠিলেন। 
যুধিষ্ঠিরের বাঞকুলতা দেখিস! সু্ভদ্রাতনর অভিমন্্যু চক্রব্যুহে প্রবেশ 
করিয়া যুদ্ধ করিতে অনুমতি চাহিলেন। অভিমন্থ্য ষোড়শ বর্ষীয় বালক । 
তিনি ব্যহ প্রবেশের উপায় জানিতেন কিন্তু নির্গমের উপায় জানিত্েন না। 
চক্রব্যুহের দ্বার দেশে জয়দ্রখ প্রবেশ পথ বক্ষা “করিতে নিযুক্ত ছিল। 
অভিমন্ধ্য নিজ কৌশল বলে বুছে প্রবেশ করিলেন কিন্তু ভীম প্রভৃতি যে 
সকল বীরগণ তাহার রক্ষার জন্য অন্ুগমন করিয়াছিলেন তাহারা কেহ সে 
ব্যুহ মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইলেন না । অভিমন্থ্য, ব্যুহু মধ্যে প্রবেশ 
€1%%। অস্ত বীরত্বের পরিচয় দিতে লাগিলেন। 


প্রলয়ের মেঘ যেন সংহারিতে স্থাষ্ট 
তদধিক অভিমন্থ্য করে শর বৃষ্টি 
ঝাঁকে ঝাকে বাণ পড়ে সৈম্তের উপর । 
মার মার বলি ডাকে অজ্ছুন কোওর ॥ 
এক গোট। বাণ ষদি তুণ হইতে আনে। 
দশ গোটা বাণ হয় ধনুকের গুণে ॥ 
গগনে শতেক হয় সহস্র পতনে । 

এই মত পুনঃ পুনঃ এড়ে অস্ত্রগণে ॥ 
পড়িল অনেক সৈন্ত রক্তে বহে নদী । 
কুরু স্তেম্য রক্তে স্নান করে বঙ্গুমতী ॥ 


' অভিমন্থ্যুর বিষম যুদ্ধে কুরু পক্ষীয় যোদ্ধাগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া! উঠিলেন। 
কর্ণ, দ্রোণ প্রভৃতি মহার্থীগণ একাধিক বার তাহার নিকট পরাজিত হইয়া! 


৮৮ মহাভারতের গল্প । 


পু 
পলায়নপর হইলেন। ছুর্যোধন পুক্র লক্ষণের মৃতু হইল। তীাহার' 
কনিষ্ট ভ্রাতা পদ্মও অভিমন্ত্ায় হস্তে নিহত হুইল । হূর্যযোধন, পুত্রশোকে 
আকুল হইয়া! অভিমন্থ্যকে সংহার করিতে অগ্রসর হইলেন কিন্ত ক্ষণ 
কালের মধ্যেই পরাজিত হইয়া পলারন করিলেন। ছূর্য্যোধনার্দি শত 
ভ্রাতার সমুদয় পুত্রগণই অভিমন্থ্যর হস্তে হত হইল । এতদ্যতীত অগণিত 
হস্তী, অশ্ব, সারথি এবং সৈম্ত প্রাণ হারাইয়! বণক্ষেত্রে পুঞ্জীকৃত হইব 
উঠিল কুরু সৈন্য মধ্যে মহ হাহাকার ধ্বনি উঠিল ? রাজা হূর্য্যোধন ছু 
ক্ষোভে, শোকে উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। দ্রোণ প্রভৃতি মহাবীরগণ লজ্জায় 
ও অপমানে জ্ঞানহারা হইলেন । হুধ্যোধন দ্রোণের নিকট গমন করি! 
আক্ষেপ ও বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন দ্রোণ বলিলেন, 


স্টায় বুদ্ধে অভিমন্ধ্যু জিনিবারে পারে । 
কহিলাম হেনজন নাহি এ সংলারে ॥ 
ভাগিনেয় শ্ীকুষ্ের অজ্জ,নের স্থৃত। 
দেখিলা সাক্ষাতে তার সমর অদ্ভূত ॥ 
দুর্য্যোধন বলিলেন, “আপনার! সপ্তরথী একত্র হইরা অভিনস্তাকে 
আক্রমণ একুরুন।” দ্রোণ ও কুপাচার্য এই অন্তার ঘুদ্ধের প্রতিবাদস্৮ 
করিলেন কিন্তু হুর্ষযোধন সে কথার কর্ণপাত না করিয়া পুন:পুনঃ তাহা- 
দিগকে অন্তায় বুদ্ধ করিতে আদেশ করিলেন । উপায়াস্তর ন] দেখিক্ধা 
দ্রোণ, ক্কপাচার্ধা, অশ্বথামা, শকুনি, ছুঃশাসন, কর্ণ এবং সর্ধ পশ্চাতে 
ভুষ্যোধন এই সাত জনে একত্র হইয়া চারিদিক হইতে অভিমন্থ্যকে 
আক্রমণ করিলেন। বীর বালক, এই সপ্তরঘথীর সহিত একাকী বুদ্ধ 
করিতে লাগিল্পেন। পাওব পক্ষের একজনও «নে ব্যুহে প্রবেশ করিতে 
সমর্থ হয়েন নাই। আভমন্জা বখন দেখিলেন এই সকল মহারখীগণ 
এইরূপ অন্তান্ যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হ্ইয়াছেন এবং তাহাকে সাহাধ্য করে 


এরূপ কেহ নাই 


মহাভারতের গল । ৮৯ 


তখন তিনি জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া অদৃষ্টপূর্ব্ব ও 


অশ্রতপূর্বব শৌধ্য ও সাহসের সহিত শক্র সংহার করিতে আরস্ত 
করিলেন। সপ্তরথী একবার পরাজিত হইলেন। ুর্য্যোধন তাহাদিগকে 


পুনরায় আক্রমণ 
বিক্ষত হইলেন । 


কর্ণের এই 
হইতে আংক্রমণ 
হুইলেন। 


করিতে বলিলেন এবার ও অভিমন্্যর অস্ত্রে তাহাত্র ক্ষত 


নিবারণ কৰি অন্ত্র অভিমন্ু বার। 

বাণে বিন্ধি খণ্ড খঞ করিল শরটর ॥ 

ধরায় রুধির ধার অবিরত ধায় । 

তথাপি তিলেক ভ্রম নাহি করে তার ॥ 

তবে কর্ণ মহাবীর মানিয়। বিন্ময় । 

প্রমাদ দেখিয়া! ডাকি ছয় জনে কয় ॥ 

অজ্জন হইতে শিশু মহ পরাক্রম | 

অবসাদ নাভিক ভিলেক নাহি ভ্রম ॥ 

সাবধান হইয়া! সবাই কররণ। 

এক কালে সগ্ধান করহ সপ্তজন ॥ 

কেহ কাট ধন্থথানি কেহ কাট গুণ । ৯ 

কেহ কাট রথ কেহ কাট অস্ত্র তুণ॥ 

এ উপার বিনা কিছু নাহি দেখি আর । 

কাল অগ্নি সম শিশু দেখি চমতকার ॥ 

পরামর্শ শুনিয়া সপ্তুরথী এক কালে বীর বালককে চতুর্দিক 
করিলেন এবং বহু কষ্টে কর্ণ তীহার ধনুক কাটিতে সমর্থ 


পুনর্বার আর ধন্থু লয়ে গুণ দিল। 
দ্রোণের নন্দন তাহা কাটিক। পাড়িল ॥ 


প৩ মহাভারছের গল্প । 


ক'বচ কাটি প্রোণ আর কাটে ধনু। 
দুঃশাসন কাটে রথ লারথির তন্কু ॥ 
ক্পাচাধ্য বাণেতে কাটিল শরাসন। 
ছুর্য্যোধন কাটে অশ্ব মারি অস্ত্রগণ ॥ 


এইবপে সাবধি, অশ্ব, বথ ও ধন্ুর্বাণ হীন হইয়া অভিমন্থয খভগ ও 
চন্দ লইয়া মদমত মাতঙ্গের ন্যায় একাকী যুদ্ধ করিতে লাঁগিলেন। এই 
অবস্থায়ও বালকের অন্ভপ্ত শৌর্যে বত সৈন্য নিহত হইতে লাগিল । এই 
অভূতপূর্ব সাঁহস ও বীরত্ব দেখিয়া! ও কুরুপক্ষের বর্থীগণের রুপা হইল না। 
ভারা তখনও চারিদিক হইতে অভিমন্থ্যুকে প্রহার করিতে নাঁগিলেন । 
ক্রমে খডগ ও চর্ম কাটা! গেল । তখন রথচক্র লইয়া বালক যুদ্ধ 'ারস্ত 
কধিল। কিন্তু একাকী শুন্য হস্তে বিপক্ষগণের সহিত কতক্ষণ যুদ্ধ করিতে 
পারে? সাতজন মহারথীর সহিত একেম্বব বণ করিতে করিতে অভিমন্্য - 
হীনব্ল হইলেন এবং তাহাদের শরাঁঘাতে অচেতন হইয়া পড়িলেন। 
বলিতে লঙ্ভ। ভয় এই অচেতন '্মবস্থাক্সও সাতজন তীহার প্রতি অস্ত বর্ষণ 
করিতে ক্ষান্ত হইলেন না । এই সময়ে হুষ্টমতি ছুঃশাসন পু, স্কাহাকে 
গদার আঘাক্দ করিলেন । অভিমাঁনে অভিমন্থ্যর নয়ন হইতে অশ্রা বর্ষধ 
হইল। বাহার পিত। বিশ্ব বিজরী বীর, ধাভাঁর মাতুল বিশ্বের স্থষ্টি স্থিতি 
পংহার ক্র্ডী, সেই অভিমন্তু নিঃসভাঁয় অবস্থায় পাশবদ্ধ সিংহ শিশুর ন্যায় 
এক্রগণের ধূর্ভতা ও শঠতায় প্রাণ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন) ইহা 
অপেক্ষা ক্ষোভ ও অভিমানের বিষয় আর কি হইতে পাবে ? অভিমন্ার 
 মুতুযাতি 

* দুষ্যোধন হইলেন আনন্দিত মন ।* 

বাজাইল রণ বাগ্ধ শত শত জন ॥ 


কিন্ত পাগ্ুধ শিবির ঘন ক্কফ্চ শোক ছায়া সমারুত হইল । মহারাজ! 
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মহাভারতের গল্প । ১% র 


ুধিষ্ঠির ও ভীম প্রভৃতি ধরণী লুষ্টিত হইক়া কান্দিতে লাগিলেন। চারিদিক 
মহা হাহাকার ও শোকধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল । মহাবীর পার্থ তখনও দারুণ. 
মুদ্ধ করিতেছেন। তীহার প্রাণে পুত্র শোকের বিষম বিদ্যুৎ চমকিক্া . 
উঠিল। পথে আসিতে আসিতে তিনি নানারূপ অমঙ্গল দর্শন করিয়া 
্ীকৃষ্ণকে তাহা বলিলেন। কৃষ্ণ অর্জ নকে প্রবোধ দিলেন কিন্তু তিনি: 
াঁনিতে পারিলেন, পাগবদিগের কি মহ! সর্বনাশ হইয়াছে । শিখিকে 
আ'সিয়া পার্থ যখন এই নিদারুণ বার্তা শুনিলেন, তৃখন তাহার শোক দিদ্ধু 
উথলিয়! উঠিল। যখন শুনিলেন, অসহায় বালককে কৌরবেরা অন্তায় ' 
মৃদ্ধে নিহত* করিয়াছে তখন তাঁহার ঘ্বণী ও রাগের পরিসীমা রহিল না।. 
মভামুনি ব্যাস ও শ্রীকৃষ্ণ, অজ্ঘবনফে নানারূপ গ্রধোধ বাঁকো সান্তনা . 
করিলেন। ক্ষত্রিয় বীরের জদ্দয় লৌকে গঠিত ; তাই ধনগ্জয় এইবপ পুত্র 
শোক পাইয়ীও চিত্তকে স্থির করিলেন এবং এই সর্ধবনাশের মুলকারণ 
জয়ঙ্রথকে আগামী কল্য স্ুর্য্যান্তের পুর্ববে নিহত করিবেন বলিম্বা প্রতিজ্ঞ! 
করিলেন। পরদিন যুদ্ধে কুরু পক্ষের বহু যৃত্ব ও চেষ্টা বিফল করিয়া পা, 
জয়দ্রথকে নিহত করিয়া নিদারুণ পুত্রশোকের তীত্র ও ভীষণ জ্বালায় 
কথঞ্চিৎ প্রশমন করিলেন । 


“অশ্বণ্থাম। হত ইতি গ্রজ 1৮ 


আভিমন্থ্যর শোচনীয় অকাল মৃতাতে পাগুব পক্ষের প্রতিহিংসা অনল 
দ্বিগুণ প্রজ্জলিত হইয়াপ্উঠিল। অঙ্গন যেমন জষদ্রথকে "বধ করিলেন, 
মহাবীর ভীমসেনও ছুর্য্যোধন ও ঢঃশাসন বাতীত ধৃতরাষ্ট্রের অক্কান্ত পুর 
দিগকে একাকী বিনাশ করিলেন। কোণের সেনাপতিত্ব সময়ে কুক : 


৯ 


৮২ মহাভারতের গল । 


পক্ষের ভূরিশ্রবা এবং ভগদত্ত প্রভৃতি অন্তান্ত মহাবীরগণও নিহত হইলেন । 
পাগুবগণের পক্ষে ঘটোতৎ্কচ এবং পাঞ্চালপতি ভ্রুপদ প্রভৃতি রণক্ষেত্র 
দেহত্যাগ করিলেন। উভয় পক্ষেই বনু সৈন্য ও যোদ্ধা নিপতিত হইল । 
ভীমসেন, হুরধ্যোধনকে পাইলে কথনও ছাড়িতেন ন1। জ্রোণাচার্যোর বে 
দিন শেষ দিন, সেই দিনে ছুষ্যোধন ভামের হস্তে পরাজিত হইয়া পলায়ন 
করিলেন দ্রেখিরা ভীমের মহা! আনন্দ হইল । তিনি মহ! উল্লাসে বঙ্গ 
সৈম্ত, হস্তী ও অশ্ব নিধন করিয়। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিলেন । 
কিন্ত দ্রোণাচার্য্যের দুজ্জর সমরে পাগুব সৈন্য অস্থির হইয়। উঠিল । 


তবে কোপে ধনঞ্জয়,। . দেখে সৈন্য অপচয় 
দ্রুত আইল ফ্রোণেত্র সন্মুথে । 
ক্রাধে করে বাণ বুট্টি . বেন সংহারিতে স্যঙ্ি 
দিব্য অস্ত্র ফেলে লাখে লাখে ॥ 
অর্জ নেরে দশবাণ দ্রোণাচাধ্য বলবান 
মারিলেন সমর ভিতর। 
খাইয়া দ্রোণের বাণ  পার্থবীর হতজ্ঞান, 
পড়িলেন রথের উপর ॥ 
অজ্জনকে বিমুখ করিয়া দ্রোণাচাধ্য পাগুব সৈম্ত বিনাশ করিতে 
লাগিলেন। দ্রোণের দারুণ বাণে কেহই স্ুস্থির থাকিতে পারিল না । 
ইহ! দেখিয়া যুধিষ্টিরের মহ! ভ্রাসের সঞ্চার হইল! যেবীর রণ করিবার 
জন্ত দ্রোণের সন্বুখীন হইলেন, তীহাকেই দ্রোণাচাধ্য সংহার করিতে 
লাগিলেন! পাগুবগণের নৈন্ঠনাশ দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্জ মনে মনে 
চিন্তিত হইলেন কেবল চিস্তিত হুইলেন না,*টস্তা করিয়া দ্রোণ বধের 
এক উপাকসও নিদ্ধারণ করিলেন । এই দিন ছুর্য্যোধন অশ্বথাম! নামে 
এক সুন্দর হস্তীতে আরোহণ করিয়। ভীমের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন । 


মহাভারতের গল্প । ৯৩) 


এই অশ্বথামা হস্তী ভীমের হস্তে নিহত হইয়াছিল। ছল করিয়া ্রীকুষণ 
এই হল্ীর মৃত্যু কথা দ্রোণপুত্র অশ্বরথামার মৃত্যু সংবাদ রূপে দ্রোণকে 
'নাইলেন। এই সংবাদ শুনিয় দ্রোণ অস্থির হইলেন । যখন অশ্বখামার 
জন্ম ভয় তখন দৈববার্ণী হইয়াছিল যে তিনি চিরজীবী হইবেন । অথচ 
কৃষ্ণ তীহার মৃত্যুর কথা বলিতেছেন । 


এত ভাবি কনে দ্রোণ, শুন প্রভু নারায়ণ, 
তব মায়! বুঝিতে না পারি |, 

পূর্বে ব্যাস দিল বর রি যুগে মে অমর, 
এবে কেন হেন কহ হরি? 

পুনঃ কন দামোদর বিনাশিল বৃকোদর, 
হয় নয় পুছ ভীম স্থানে। 

মিথ্যা নাহি কহি আমি নিশ্চয় জানিও তুমি 
অশ্বথামা পড়িয়াছে রণে ॥ 


শ্রীরুষ্ণের এই কথ। শুনিয়! দ্রোণাচাধ্য বিষম সন্দেভে পতিত হইলেন । 
তিনি জানিতেন কৃষ্ণ কুটাল রাজনীতিতে অতিশয় প্রাজ্ঞ ; কোন্‌ উদ্দেশ্তে 
কি ভাবে কোন্‌ কথা বলেন তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য । অশ্বথাম! চির- 
জীবি একথা তিনি জানিতেন এবং বিশ্বাস করিতেন ) অথচ কৃষ্ণ বার বার 
তাহার মৃতার কথা বলিতেছেন ; ইহাই বা কিরূপে অবিশ্বাস করিবেন ? 
তিনি বলিলেন, 


তবে আমি সত্য মানি, যদি কন নৃপমণি 
যুধিষ্ঠির ধর্মের নন্দন | 


ধুধিষ্টিরের সত্যবাদিতায় তাহার অটল বিশ্বীস ছিল, শত্রু 
মিত্র সকলেই ধুধিষ্ঠিরকে ধর্ম অবতার বলিয্না মনে করিতেন । তিনি মিথা! 


৯৪ মহাভারতের গল্প ! 


কথা বলিতে পারেন একথা কেহ কল্পনা! করিতেও পারিত না। শ্রীকৃষ্ণ 
তখন যুধিষ্টিরকে বলিলেন, 
“অশ্বথামা হত” বাণী আমি তাহ সত্য জানি 
ইতি গজ পড়িয়াছে রণে।” 
এই কথা দ্রেণকে বলিতে হইবে। যুরধিষ্টির এই দ্যর্থ বোধক কথ 
বলিতে অস্বীকৃত হইলেন | তিনি বলিলেন, “ইহা মিথ্যা না! হইলেও 
মিথ্যার কার্ধ্য করিবে, সততরাং ইহাতে অধন্দম আছে। 
মিথ্যা যদি কহি আমি, হইব নরকগাষী 
উদ্ধারের বলহ উত্তর। 


ইহ! শুনিয়া ভীম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 


অধন্ম করিলে যদি, হয় লোক অধোগতি, 
কি করিল রাজা ডর্্যোধন £ 

অভিমন্থ্য গেল রণে বেড়ি সব যোদ্ধাগণে 
এক! শিশু করিল নিধন । 

সত্যবাদী সদা ধর্ম তুমি কি করিল কর্ম 
নাশিলা নকল রাজাধন ॥ 


শৃক্রুর বিনাশ জন্য এই ছল করা ক্ষত্রিয়ের অধন্ম ন। হইয়া বরং ধর্ম 
বলাই সঙ্গত। আমাকে যদি দ্রোণ জিজ্ঞাসা করেন তবে আমি শতবার 
তাহাকে একথা বলিতে পারি।” তিনি উপযাচক হ্ইঘ্বাই বলিলেন, 
শুন দ্রোণ কহি সার সমরেতে আজিকার 
.. মম হন্তে অশ্বথামা ভত। 
জানাই ন্বপ আমি নিশ্চ্ জানিহ ভুমি 
এই কথা নহে অন্যমত || 


মহাভারতের গল্প । ৯৫ 


দ্রোণের ইহাতেও প্রত্যয় হইল নাঁ। তিনি বলিলেন *্ধর্মমরাজ যুধিষ্টির 
ধদি বলেন, তবে আমি বিশ্বাস করি।” তখন শ্রীকৃষ্ণ ঈষত কোপের 
সহিত ঘুধিিরকে এই কথা বলিতে আদেশ করিলেন । কৃষ্ণেব কথ। 
অবহেল! কর তাহার সাধ্য ছিল ন!। 


তাহা শুনি. ধন্মস্িত, হইয়া বিষাদ যৃত 
কহিলেন দ্রোণের গোচর। 

অশ্বথামা হেল নাশ ইতি গজ সত্য ভাষ 
জানহ স্বরূপ এ উত্তর ॥ 


কথিত্ব আছে, দ্রোণ যতবার বুধিষ্টিরকে জিজ্ঞাসা করিলেন ততবারই 
তিনি এই উত্তর প্রদান করিলেন। “ইতিগজ” কথাটা মৃদুস্বরে বলিয়া 
আপনার সত্যবাদ্দিত৷ রক্ষা করিলেন । 
পুত্রের শেরকেতে দ্রোণ হইলেন অচেতন 
চেতনা হারায় দ্বিজবর । 
্বন্ধতলে ধন্থ রাখি কান্দে দ্রোণ হয়ে দুঃখী 
অশ্রু পড়ে গুণের উপর ॥ 
হেনু কালে রমাপত্ি বলিলেন পার্থ প্রতি 
দেখ দেখ বীর ধ্নঞীয়। 
কাঁলসর্পে দংশে দ্রোণে কাটিয়া পাড়হ বাণে 
এই কালে কুস্তীর তনয় ॥ 
তবে পার্থ বীরবর অস্ত্র মারি দৃঢ়তর 
সর্প বলি কাটে ধন্ুগ্ুণ। 
কর্ণতলে বি্বিধন্ু অস্থির হইল তন্থ 
বথেতে পড়িয়া! গেল জগ ॥ 
এই সময়ে ভ্রুপদরাজপুত্র খুষটছ্যয়, ক্ষিপ্র গতিতে দ্রোণের রথে 


ই মহাভারতের গল্প । 


শমারোহ্ণ? করিক়া স্বীয় অসি দ্বারা দোণের মস্তক ছেদন করিলেন এবং 
তাহা লইবা নিজ রখে প্রতাবর্ভন করিলেন । 


দ্রোণের নিধন দেখি ঢধ্যোধন মহাছ্খী 
ৃ বিলাপ করয় বহুতর । এ 
হাভাকার শক করি কান্দি কুরু অধিকারী 
পড়িলেন ধরণী উপর ॥ 


কুরুক্ষেত্রের বুদ্ধ শেষ এবং ছুষ্যোধনের পলায়ন । 


পাচ দিন ভীষণ যুদ্ধের পরে যখন মভাবীব দ্রোণ, রণক্ষেত্রে নিহত 
₹উলেন, তখন ভুর্য্যোধনেব মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। শকুনির 
সারামণে কর্ণবীর কুরুপক্ষের সেনাপতি পন্দে অভিষিক্ত হইয়া সমর ক্ষেত্রে 
গমন করিলেন । কর্ণের বীরত্ব জগত বিখ্যাত। কর্ণ যখন বণ সক্জা 
করিয়া মহাধুমধামের সহিত বণক্ষেত্রে যাত্রী করিলেন তখন পাশুৰ পক্ষে 
মহাবার ধনঞ্জয় অদ্চন্্র নাহ রচনা করির ঘুদ্ধ করিতে অগ্াসর হইলেন । 
এই দিনে ধুষ্টত্যয় পাগুৰ পক্ষের সেনাপতি ছিলেন ছুই দলে মহাযুদ্ধ 
আরম্ত হইল। অঞ্জন, মহা পরাক্রমে সংসপ্তক সৈম্ভগণকে বিনাশ 
করিতে লাগিলেন এবং অসংখ্য কুরু সৈম্ত হার হম্তে নিহত হইল। 
এদিকে কর্ণ বীরও অসীম তেজে পাঁওব সেনা ক্ষয় কত্ধিতে লাগিলেন। 
মহাবীর ভীমসেন, কর্ণের এক পুত্রকে নিহত কপ্ধিলেন। কর্ণ শোকে, 
লঙ্জাঞস এবং শ্চোভে নিতান্ত তুদ্ধ ও উত্তেজিত হইয়! প্রচণ্ড তেজের 
সহিত ভীবণ খুদ্ধ করিতে লাগিলেন । যুধিটিয়ের প্রতিই তাহার প্রধান 
লক্ষা ছিল। বুধিষির ও কর্ণ পরস্পর পরম্পরের প্রতি তীক্ষ তীক্ষ বাগ 
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অতি ক্রোধে ভামসেন বিক্রমে অপানু) 

খড়গ লয়ে বিদাবিল হৃদয় তাহার ॥ 

করিয়া শোণিত পান কহে বৃকোদর । 
“অমতে পূরিল আজি মম.কলেবর ॥” (পৃই-৯৭) 


মহাভারতের গল্প । ৯৭ 


বর্ষণ করিলেন। প্রথমে কর্ণণ একবার রথের উপরে অজ্ঞান "হইয়া! 
পড়িলেন কিন্ত অবশেষে ) 


জিনিলেন কর্ণবীর পাওবের নাথে। 
উপহাস করে কর্ণ ধর্মের সাক্ষাতে ॥ 
ক্ষত্র কুলে জন্মিয়াছ তুমি মহাজন । 
বাণেতে কাতর হয়ে পরিহর রণ ॥ 

ক্ষত্র ধন্ম তোমার কুশল নাহি গণি । 
্রহ্মচধ্য ধর্ম্দেতে যে তোমাকে বাখান। 
আর যুদ্ধ না করিহ কর্ণবীর সনে । 

যদি প্রাণে রক্ষা পাও যাঁও নিজ স্থানে ॥ 


কর্ণের বুদ্ধে পরাজিত হ্ইয়! যুধিষ্টির যারপর নাই লঙ্জিত ও ক্ষুব্ধ 
হইলেন এবং 'মনস্তাপে অরিয়মাণ হইয়া! শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 
অর্জন রণক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত হইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অপমানের কথা 
শ্রবণ করিয়। প্রতিজ্ঞা করিলেন, 
“আজি কর্ণে সংহারিব সংগ্রাম ভিতর |” 
এইদিনে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। ছুঃশাসনকে রণে নিহত করিয়! পুর্ব 
প্রতিজ্ঞা পালনার্থে 
অতি ক্রোধে ভীমসেন বিক্রমে অপার । 
থড্গা লয়ে বিদারিল হৃদয় তাহার ॥ 
করিয়া শোণিত পান কহে বৃকোদর । 
 “অমৃতে পুরিল আজি মম কলেবর ॥” 
 ছুর্য্যোধন ও কর্ণের সাক্ষাতে বুকোদর দুঃশাসনের রজপান করিয়! 


ব্রণক্ষেত্রে বাঁক্ষসাকারে তাওব নৃত্য আরম্ভ করিলেন । তাহার সেই 
স্লাক্ষসী মূর্তি দেখিয়। ভ্রাসে সৈম্তগণ পলায়ন করিল। অপর দিকে মহাবীর 


৭১৮ মহাভারতের গল্প । 


ধনঞ্জয় স্বীয় প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিবার জন্ত কর্ণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন 
যুদ্ধের প্রথমেই অঞ্জনের হস্তে কর্ণ-পুত্র বুষসেন নিহত হইলেন। কর্ণ 
বীর শোকে এবং ক্রোধে অর্জ,নকে পরাজয় করিয়া প্রতিশোধ লইবার 
জন্তা বিষম যুদ্ধ আরভ্ত করিলেন। কর্ণ এবং অঞ্ভুন দুইজনেই মহাবীর ; 
বোধ হয় কুরুক্ষেত্রের রণস্থলে এরপ দুদ্ধর্ধ যুদ্ধ আর হয় নাই। উভঙ্নে 
উভয়কে পরাভব করিবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ কবিতে লাগিলেন। এই 
দারুঞ যুদ্ধে উভয় বীরই একাধিকবার মুচ্ছ1 প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিন্তু 
অবশেষে অঙ্জনের হস্তৈ কর্ণের নিধন হইল । 
সিংহ যেন মারি গজ, কর্ণ মাতি কপিধবজ, 
প্রতিজ্ঞা পুরেণ বাহুবলে । 
উৎসব ও কোলাহলে উল্লাসিত পার্ডুঁবলে, 
নান! বাগ্ভ বাজে কুতুহলে ॥ এ 
কর্ণের পতনে, রাজা হছুষ্যোধন নিতান্ত নিরাশ হ্ইয়। পড়িলেন। 
অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে মদ্ররাজ শল্যকে সেনাপতি পদে 
অভিষিক্ত করি যুদ্ধ খাঁত্রা করিলেন । এই অষ্টাদশ দিনেও উভয় পক্ষে 
তুমুল যুদ্ধ হইল। মহারাজ! যুধিষ্টিরের হস্তে শল্য এবং সহদেবের ভস্তে 
ছুষ্টমতি শকুনি নিহত হইলেন । কুরু সৈশ্তগণের মনে মহাত্রাস ও 
নিরাশা সঞ্চারিত হইল । 
কুরুসৈহ্য ভঙ্গ দিল গণিয়। প্রমাদ ॥ 
পঁলাইতে নারে সব যে পড়ে সন্মুখে । 
প্রাণের সভিত মারে বারে আগে দেখে ॥ 
সেনা'গণ ভঙ্গ দিল যেবা ছিল শেষ । 
একা ছধ্যোধন মাত্র আছে অবশেষ ॥ 
একাদশ অক্ষৌহিণী সেনাগণ নাশ । 
শোকে অভিমানে ছধ্যোধন হতাশ্বাস ॥ 


মহাভারতের গল্প । ৯৯ 


হইল সকল ক্ষয় জানি মহামতি | 
অশ্ব ছাড়ি পদব্রজে করিলেন গতি ॥ 
্ ৯ ক 


গদা হাচ্তে ছয্যোধন অতি দীন বেশ। 
ত্রেনীর ঝরে মুখে নাহি বাক্য লেশ ॥ 


এইরূপ অবস্থায় যখন ছুর্য্যোধন একাকী গমন করিতেছেন এমন সমস্ষে 
পথে মন্ত্রী সঞ্জয়ের সহিত তাহার দেখা হইল। সঞ্জয়ের নিকটে* তিনি 
আপনার করুতকন্ম্ের জন্ত অনুতাপ এবং বুদ্ধ পিতা অন্ধরাজার জন্য দুঃখ 
প্রকাশ করিয়া পরিশেষে বলিলেন, 


সকলি মরিল আমি জীবিত কেবল ॥ 
ংশনাশ হৈল মম জীবন বিফল। 
বিফল জীবনে আর নাহিক বাসন! । 
দৈবের নির্বন্ধ আর না কর ভাবনা ॥ 
বাহ তুমি সঞ্জয় কহিও সমাচার । 
ইহলোকে দেখা মম না হইবে আর ॥ 


ই্‌1 বলিয়া দুর্য্যোধন মনোছুঃখে দ্বৈপায়ন ভদ মধ্যে প্রবেশ করিলেন । 
অষ্টাদশদিন ব্যাপী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ এইরূপে শেষ হইল। 


পপ 


গদাযুদ্ধে ছুয্যোধনের উরুভঙ্গ | 
মদ্ররাজ শল্য এবং ফুঁটবুদ্ধি শকুনির মৃত্যুর সহিত কুটক্ষেত্রের মহা! 
যুদ্ধের বিরাম হইল বটে কিন্তু কুরু ও পাগুবের মনোমালিন্ত ও* বিদেষের 
অবসান হইল না! । 


৩৩ মহাভারতের গল্প । 


ফৌরবপক্ষে কুপাচার্য্য, ক্লৃতবন্দ্মী এবং অশ্বথামা জীবিত ছিলেন। 
তাহার! তিন্জনে ছুর্যোধনের বহু সন্ধান করিলেন কিন্তু অনুসন্ধান করিতে 
পাঁরিলেন না। অবশেষে সঞ্জয়ের মুখে জুনিলেন, তুর্যোধন দ্ৈপায়ন হদে 
বাস করিতেছেন । তিনবীর তথায় গমন করিলেন এবং ছুর্য্যোধনকে 
পুনরায় যুদ্ধ করিবার জন্ত উৎসাহ দিতে লাগিলেন। ছুর্য্যোধন ততুত্তরে 
বলিলেন, 


আমার পড়িল সৈন্ত নাহি একজন । 
পাওবের সৈম্ত পব করে মহারণ ॥ 
একেশ্বর সমর না হয় স্মুচিত | 
পা বলবস্ত সহিত সংগ্রাম নহে জিত॥ 


কিন্তু অশ্বখাম! কিছুতেই ছাড়িলেন না। তীহার পুনঃ পুন: অনুরোধ 
এড়াইতে না পারিয়৷ দুর্যোধন বলিলেন, ণ্যদি রণই কর্তব্য হয় তবে অগ্ভ- 
কার রাত্রি বিশ্রাম করিয়া কল্য যুদ্ধ কর! বিধেয়।”» চারিজনে এইরূপ 
আলাপ করিতেছেন এমন সময়ে ভীমের বেতনভোগী এক ব্যাধ মৃগয়! 
শেষ করিয়া প্রত্যাগমন কালে উক্ত হদে জলপান করিতে গমন করিল। 
সে ছুর্য্যোধনের অনুসন্ধান পাইয়া মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইল! 
কারণ পাগুব পক্ষকে এ সংবাদ দিতে পারিলে তাহারা মহাস্থী হইবেন । 
ব্যাধ জানিত পাগুবেরা হুর্যোধনের তল্লাসপ করিতেছেন। ব্যাধ 
অনতিবিলম্বে গিয়া ভীমসেনকে ছুধ্যোধনের সঃবাদ প্রদান করিল। এই 
বাদ শ্রবণে পাগুবগণ সসৈন্তে শ্রীকৃষ্ণের সহিত দ্বৈপায়ন হূদ অভিমুখে 
যাত্রা করিলেন। দূরে সৈম্তগণের কোলাহল শুনিয়া ক্ৃপাচার্ধ্য প্রভৃতি 
দুর্য্যোধনকে ব্িলেন, “যুধিষ্ঠির সসৈম্তে আসিতেছে এখন উপায় কি 2” 


হুধ্যোধন বলে হও তোমরা অন্তর । 
আমি মায়া করি থাকি জলের ভিতর ॥ 


মহাভারতের গল্প । ১০১ 


তিন বীর পলায়ন করিয়া গহন বনে আশ্রম লইলেন এবং ভুর্যোধন 
মায়া করিয়া জলমধ্যে রহিলেন | যুধিষ্টিরাদি তদের নিকট গিয়া তাহাকে 
দেখিতে পাইলেন নাঁ। ইতিমধ্যে বলরাম, ভ্রয়োদশবর্ষব্যাপী তীর্থ ভ্রমণ 
শেষ করিয়া সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে কুরু 
পাওুবের যুদ্ধের সমুদ্ধয় বিবরণ বলিলেন । এই সময়ে ছুর্য্যোধন আসিয়া 
কান্দিতে কান্দিতে বলরামের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি তুর্য্যোধনকে 
বিবাদ মিটাইবার জন্ত অনেক উপদেশ দিলেন কিন্তু দুর্ষ্যোধন বলিলেন, 


মোরে আর হিতবাণী না বল গোৌসাই। 
পাগবের সহ আর মম প্রীতি নাই ॥ 
যতছ্ুঃখ দ্রিলাম পার পুব্রগণে | 
*তগ্রন্নেহে প্রীতি আর হইবে কেমনে ৯ 
সর্ধদুঃখ পাণ্ডব পারিবে পাসরিতে | 
অভিমন্্যু শোক ন! ভূলিবে কদাচিতে ॥ 
সপ্ুরথী একত্র হইয়! আসি রূণে। 
মারিনু অন্ঠায় যুদ্ধে স্থভত্রানন্দনে ॥ 
স্নাজ্যভার মম আর কিছু নাহি মনে। 
সৌহার্দ করিতে দেব বল অকারণে ॥ 


পূর্ব্বে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি বিনাধুদ্ধে পাগবকে স্থচাগ্র ভূমি দিব না 
এখনও তাহাই পালন করিব। আমি জানি ভীম আমাকে বিনাশ করিবে 
এবং যুধিঠির সমুদয় রাজ্যলাভ করিবেন। 
রাজত্ব আমাকে আর শোভা নাহি পায়। 
যুদ্ধে মম প্রাণপণ করেছি নিশ্চয় ॥ 
হুর্য্যোধনের এই কথা শুনিক্' হলধর নীরব হইলেন। অতঃপর ভীম 
“ও হুধ্যোধনে গণদাযুদ্ধ হইবে, ইহাই ধাধ্য হইল এবং ছুইঞ্ধনে যুদ্ধ আরম্ত 


১০২ মহাভারতের গল্প । 


করিলেন। এই অদ্ভুত যুদ্ধ দেখিবার জন্ত সকল দেবতা বক্ষ রক্ষ 
গন্ধর্বাদি বিমান পথে সমবেত হইলেন। 


ছুই মহাবলী, গদা স্কন্দে কুলি, 
ফিরায় মণ্ডলী করি। 

সঘনে গর্জন করে ছইজন 

,. যেমতি ছুই কেশরী ॥ 

যেন হুই হাতী, যায় দ্রুতগতি 
পদভরে কাপে ক্ষিতি। 

ছুই বৃষ যেন করয় গঙ্জন 
কম্পিত শেষাধিপতি ॥ 


ছুইজনে এইরূপ ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল। গদধুদ্ধে দুইজনেই 
অভুলনীয্ব । ফেহ কাহাকেও হারাইতে সমর্থ হইতেছেন নাঁ। একবার 
ভীম এবং অন্যবার দুর্য্যোধন কিঞ্চিৎ অশক্ত হইয্সা পড়িলেন, পুনরায় 
সমান তেজে যুদ্ধ চলিতে লাগিল । অবশেষে হুর্ভাগ্যক্রমে 


এক লাফ দিয়া শৃন্তেতে উঠিয়া, , 
মারিতে ভীমকে গদা । 

এই অনুমানি কুরু নৃপমণি 
লাফ দিয্সা উঠে যদ ॥ 

দেবের কারণ, না যার খণ্ডন, 
দুষ্যোধন লম্ষ দিতে। 

ভীম গদাখাঁতে যেন বজাঁঘাতে 
বাজে তাহার উরুতে || 

দেখে লোক রঙ্গ তুই উকু ভঙ্গ, 
ভূমে পড়ে ছয্যোধন । | 


মহাভারতের গল্প । ১০৩ 


কুক সভায় দ্রৌপদীর অপমানের সময় ছুর্য্যোধন উরু দেখাইয়াঁছিলেন, 
এজন্ঠ ভীম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যুদ্ধে তাহার উরুভঙ্গ করিবেন ॥ 'দৈব- 
ক্রমে তাহার প্রতিজ্ঞাপুণ হইল দেখিয়া ভীম মহা আনন্দিত হইলেন। 
ভুর্্যোধন দুঃখ, ক্ষোভ ও অপমানে বিষপ্ হইয়া! অধোমুখে ভূতলে বসিয় 
রহিলেন। ভীমসেন বিজয় উল্লাসে উন্মত্ত হইয়া এবং ভ্রৌপদীর পূর্ব অপমান 
স্মরণ করাইয়া ছুর্যোধনের মস্তকে বাম পদাঁঘাত করিলেন। ইহাতে 
যুধিষ্ঠির নিতান্ত দুঃখিত ও মর্মাহত হইয়৷ ছুধ্যোধনের ছুরবস্থার জন্ত, বিলাপ 
করিতে লাগিলেন এবং ভীমের এই তুক্ষম্দ্ের জন্য তিরস্কার করিলেন। 
শ্রীকৃষ্ণ, দুর্যোধনের পুর্বকৃত ঢক্ষম্মের কথা বিবৃত করিয়া যুধিন্টিরকে 
প্রবোধ দিলেন । 


আপা শীট 


হর্ষ ও বিষাদে হুধ্যো ধনের মৃত্যু ৷ 


হুর্য্যোধন এইরূপে পরাজিত ও অপমানিত হইয়া বিষণ্ণ মনে আপনার 
দুরভাগ্যের কথা চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে অশ্বথামা আসিয়া বলিলেন, 
“তুমি ষে সকল বীরকে সেনাপতি করিলে, তাহারা কে তোমার কি 
উপকার করিয়াছিল » আমাকে সেনাপতি করিলে এ চুর্গতি হইত না । 
তুমি আমাকে একদিন সেনাপতি করিয়া দেখ, আমি কিছু করিতে পারি 
কিনা? 
জনম অবধি আমি তোমার পালিত । 
লে কারণে করিবারে চাহি তব হিত ॥ 
পাঞ্চাল পাণ্ডব আজি করিব নিপাত । 
আমার প্রতিজ্ঞা এই শুন নরনাথ ॥ রে 
দুর্য্যোধন, দ্রোণপুত্রের এই প্রতিজ্ঞা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন এবং 
ভাহাকে সেনাপতি পদে অভিষিক্ত করিলেন । সমন্তদিন যুদ্ধের পরে 


১৩০৩৪ মহাভারতের গল্প । 


শ্রাস্ত কলেবরে পাগুব সৈম্তগণ যখন জয়োল্লাসে স্ুস্থচিত্ত হইয়া অকাতরে 
নিদ্রা যাইতেছিল সেই ন্ুষোগে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়! বিনাশ 
করিবেন, ইহাই অশ্বথামার সংকল্প হইল।' মাতুল ক্ৃপাচার্ধ্যকে এইকথা 
বলিলে তিনি বলিলেন “ইহা করা কখনও কর্তব্য "নহে । 


ভ্নার্ত, শরণাগত, নিদ্রিত ষেজন। 
হেন জনে কভু না করিবে প্রহরণ ॥ 
নিষেধ,না মানি ইহা যেই জন করে। 
পঞ্চম পাতকী মধ্যে গণি যে তাহারে ॥ 


কূপাচা্যের এই সন্ুপদেশ অশ্বথামা শুনিলেন না। গভীর নিশীথে 
পীওডব শিবিরে হখন সকলে ঘোর নিভ্রাভিভূত ছিল সেই সময়ে তিনি গিয়া! 
সৈশম্গণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন । ধুষ্টত্যয়, শিখণ্ডী ঞঁভৃতিকে বঙ্চ 
করিয়া যে গুহে দ্রৌপদীর পঞ্চপুক্র একস্থানে শয়ন করিয়াছিল সেই গ্হে 
গমন করিলেন । অশ্বথামা মনে করিলেন, এই পঞ্চজন যুধিষ্টিরাদি পঞ্চ 
ভ্রাতা । তিনি বস্ত্র দ্বারা তাহান্দের মুখ বন্ধ করিয়া একে একে পাঁচজনের 
মস্তক ছেদন করিলেন এবং পঞ্চমুণ্ড লইয়া ছূর্য্যোধনকে উপহার প্রদান 
করিতে আনন্দিত মনে গমন করিলেন। ঘোর অন্ধকণরে রণক্ষেত্র 
আসিয়া দুষ্যেধনকে ডাঁকিতে লাগিলেন । ছুর্য্যোধন উত্তর প্রদান করিলে 
দ্রোণপুত্র তাহার নিকটে গ্রিক! দর্প করিয়া বলিলেন, 


অবধানে কথা শুন রাজা ছধ্যোধন । 
মরিলেক তৰ শত্রু পাওুর নন্দন ॥ 
পাঞ্চাল বিরাট আদি যত বীর ছিল । 
সকলে আমার হাতে আজি মারা গেল ॥ 
ষে প্রতিজ্ঞা করিলাম সাক্ষাতে তোমার । 
আজি আমি করিলাম পালন তাহার ॥ 


মহাভারতের গল্প । ১০৫ 


পঞ্চ পাগ্ডবের মুণ্ড দেখহ সাক্ষাতে । 
একজন না রাখিন্থ পাণ্ডব সেনাতে ॥ 
এই কথা শুনিয়া রাজা হুর্য্যোধন শত্রু বিনাশ হুইয়াঁছে ভারিয়া মহা 
আনন্দিত হইলেন। সতিনি অশ্বথামাকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন 
এবং পাগুবগণের মুণ্ড দেখিতে চাহিলেন। অশ্বথাম! পাঁচটা মস্তক তাহার 
সন্মুখে স্থাপন করিলেন ভীমজাত এবং ভীমাক্কতি কৃষ্ণার দ্বিতীয় পুত্রের 
মস্তক ভীমের বলিয়া তাহ তুলিয়া লইলেন। 
দুইকরে ধরি মুণ্ড ভাঙ্গিয়া ফেলিল। 
তৃণবৎ মুণ্ড গোটা চুর্ণ হয়ে গেল ॥ 
দুর্য্যোধন ইহা দেখিয়া বিশ্মিত হইলেন এবং অশ্বথামার মহাভ্রম বুঝিতে 
পারিয়। আজি বিষার্দে বলিলেন, 
"* দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এই পঞ্চজনে ॥ 
শিশুগণে সংহারিয়া কি কার্য করিলা 2 
কুকুকুলে জলপিগ্ড দিতে না রাখিলা ! 
নির্ধংশ করিলে তুমি ভাই' পঞ্চজনে । 
কুরুকুল বংশহীন হৈল এত দিনে ॥ 
এইরূপে বহু বিলাপ করিয়া হর্ষ ও বিষাদে রাজা ছুর্য্যোধন কলেবর 
পরিত্যাগ করিলেন । অশ্বখামা, কৃপাচাধ্য এবং কৃতবন্মী হুয্যোঁধনের' 
মৃত্যুতে বহু বিলাপ করিলেন । ক্ুপাচাধ্য বলিলেন, 


মতিচ্ছন্ন হৈয়ে তুমি দুষ্কার্য্য করিলা। 
পাগ্ডবের পুত্র বন্ধু সকল নাশিল ॥ 
গোবিন্দ সাত)কি আর পাওপুত্রগণ ! 
না৷ জানি কোথায় তারা আছে সপ্তজন ॥ 
এ সকল কথা তার! শুনিয়া শ্রবণে। 
পৃথিবী খুজিয়! তোম। বধিবে পরাণে ॥ 


১০৬ মহাভারতের গলপ । 


€ 


তোমার জোষে আমারাও প্রাণে বিনষ্ট হইব। এইরূপ কথাবার্তা 
বলিতে বলিতে রাত্রি প্রভাত হইল। প্রাণভয়ে তিনজন, বণস্থল করিত্যাগ 
করিয়! নগরাভিমুখে গমন করিলেন । 

রান্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে পাগডবশিবিরে মহ! হাহাকার ধ্বনি উখিত 
হইল। ধৃষ্টহ্যয়ের সারথি মৃতের স্তায় মৃতগণের সহিত নিম্পন্দভাবে থাকিয়া 
সমুদয় লক্ষ্য করিয়াছিল। প্রাতঃকালে সারথি গিয়! ধন্মরাজ যুধিষ্টিরকে 
সমুদয় কখা জ্ঞাপন করিল। বিনামেঘে বজ্রাঘাত তুল্য এই আকন্মিক 
5£সংবাঁদের কথা শ্রবণ করিয়া রাজা ধুধিষ্টির অচেতন হইক়্! ভূতলে পতিত 
হইলেন এবং ক্ষণকাল পরে সং্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া বিলাপ করিতে করিতে 
বল্িিত লাগিলেন 


এথন কি করি জয় করিয়া ভূবন £ 
সর্বশূন্ত দেখি এবে সব অকার্ণ ॥ 
মুনিগণ সহ ভাল ছিলাম কাননে । 
পাপ ভোগ হয় শ্নম রাজ্যের কারণে ॥ 


দ্রৌপদী দেবী মহাশোকে আকুল হইয়া চক্ষুজলে ধরাতল ভাসাইতে 
লাগিলেন এবং পিতা, ভ্রাতা। ও পুত্রগণের নিধন উল্লেখ করিয়া নানাবিধ: 
বিলাপ করিতে লাগিলেন। পর্বের সমুদয় ছুঃখ ও যন্ত্রণী স্মরণ করিয়া 
তাহার শোকাগ্ি আরও প্রবল হইয়া উঠিল । 


সেই সব ঢুঃখশর জ্বালে বন্ধি জ্বালা । 
কত আর নিভাইব হইয়া অবল! ৯ 
যবে শক্র বিনাশিয়া মনে হৈল আশু। 
গতনিশি আমার ঘটিল সর্বনাশ ॥ 
এখনে! জীবন ধরে এই পাপ তনু । 
আমার উচিত হয় প্রবেশি কশানু ॥ 


মহাভারতের গল্প । ১০৭ 


বহুক্ষণ বিলাপের পরে যাজ্ঞসেনী কিঞ্চিৎ প্রক্ৃতিস্থা হইয়া ভীমকে 
উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, 
অশ্বথামা মুণ্ড আনি দেহ মম পাশে ॥ 
প্রোণির মস্তকে বদ্ধ আছে একমণি | 
মুণ্ড কাটি সেই মণি যদি দ্রেহ আনি ॥ 
তবে শোক নিবারণ হয়তে! আমার । 
নহে ভ্রাতা পুত্র শোকে না বাচিব আর ॥ 
তুমি আমাকে বহু বিপদ হইতে রক্ষা কবিয়াছ, একাধিকবার আমার 
সন্মান রক্ষা করিয়াছ-_তুমি আমার জন্য কীচক সংহার করিয়াছ,__জয়দ্রথের 
ভন্ত হইতে আমাকে রক্ষা করিয়াছ-_-আমার জন্য ছুঃশাসনের রুক্তপান 
করিক্বাছ-_দুর্য্যোধনের উরুভঙ্গ করিয়াছ--এত সব দুক্ষর কাধ্য করিয়াছ 
কিন্ত এখন 
সমুদ্র তরিয়া মরি গোক্ষরের নীরে ! 
এখন এ শোকসিন্ধু মধ্যে ডুবে মরি। 
রক্ষাকর আমাকে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করি ॥ 


ভীম ভ্ৌপদীর এই প্রার্থন! পুর্ণ করিতে বিনাবাক্যব্যয়ে প্রস্তুত হইলেন 
এন্বং বুধিষ্িরের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন । বুধিষির বলিলেন, “ইহা 
উচিত বটে; কম্মন অনুসারে শাস্তি প্রদান করা শান্তর বিহিত ।” ভীম এই 
কথা শুনিয়া রথে আরোহণ করিয়া অশ্বথামার অনুসন্ধানে যাত্রা করিলেন। 
শ্রীকৃষ্ণ ক্ষণপরে এই সংবাদ পাইয়! ষুধিষিরকে বলিলেন, “ভীমকে অনুমতি 
দিয়! কি অন্তায় কার্ষ্যই হইয়াছে! ভীমের সাধ্য নাই অশ্বথামাকে বিনাশ 
করে। এই বিবাদ্দেকি মহা অনর্থ হইবে কে জানে ?” তিনি অঞ্জুনকে 
লইয়! শীত্রগতি ভীমের পশ্চাতে গমন করিলেন। অশ্বখাম! প্রাণভয়ে মহামুনি 
ব্যাসের আশ্রমে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল । অনুসন্ধান করিতে 
করিতে ভীম তথায় গরিয়! উপস্থিত হইলেন । ূ 


৬০৮৮ মহাভারতের গল্প । 


বাগ্ধশব্দে অশ্বথামা কম্পিত হইল । 
ভীমের গর্জন শুনি বিস্ময় মানিল ॥ 
অশ্বথামার নিকট তথন ধনুর্বাণ ছিল নাঁ। তিনি বামকরে ইসিকা' 
লইয়া 
মন্ত্র পড়ি ছাড়িলেক দিয়া হুহুষ্কার | 
নিম্পাগুব! ক্ষিতি করে প্রতিজ্ঞা তাহার ॥ 
এই ইসিকা বাণরূপে 'আকাশে উঠিয়া অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল । 
এমন সমক্সে তথায় পার্থ ও গোবিন্দ আসিয়া! উপস্থিত হইলেন । শ্রীরু্ণ, 
পার্থকে বলিলেন, 
কি দেখিছ আর £ 
ক্ষণেক থাকিলে সব্ব করিবে সংহার ! 
সম্বরণ অস্ত্র জান দ্রোণ উপদেশে। 
সত্বর সন্ধান পুর অস্ত্রের বিনাশে ॥ 





কৃষ্খের আদেশে ধনঞ্জয় রথ হইতে অবতরণ করিয়া নির্ভয়ে অস্ত্রের 
সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন এবং 
ষোড় হস্তে শুরুপদে করি নমস্কার । 
ধন্কে টহ্কার দেন লোক চমৎকার ॥ 
এড়িলেন বাণ এক উঠিল আকাশে। 
গঞ্জন করিয়া যায় দ্রোণপুত্র নাশে ॥ 
ছুইজনের অস্ত্রে আকাশমওলে ছুর্জয় বুদ্ধ হইতে লাগিল। বাণ হইতে 
ঘন ঘন উক্কাপাত ,ও অশ্রিবৃষ্টি হইতে লাগিল। কৃষ্টি বিনাশ আশঙ্কা 
করিয়া! দেবতাগণ এবং অন্তান্ত সকলে সশঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। এই 
সময়ে মহাসুনি ব্যাস এবং নারদ ছুইজনে আসিয়া মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান 
হইলেন এবং উভয়কে ডাকিয়া! বলিলেন, ৃ 


মহাভারতের গল্প । ১০০৯ 


উভয়ে বিবাদে কেন কর স্য্িনাশ ৪ 
কিবা মনে করিয়াছ কহ এই ভাষ। 
স্থষ্টিনাশ কর্‌ কেন 2 কর সম্বরণ | 
অজ্জ্বন আপনার 'স্্র সম্বরণ করিলেন। অশ্বখামা বলিলেন, ইহ! 
নিবারণ করিতে আমি অসমর্থ; 
তবে যদি ক্ষমা! করি (্লোহ উপরোধে । 
উত্তরার গর্ভপাত করিব বিবাদে ॥ 
যেই পুত্র আছে উত্তরার গর্ভবানৈ । 
চলিল আমার অস্ত্র তাহার বিনাশে ॥ 
ইহা! শুনিয়া অর্জন বলিলেন, “দ্রোণপুত্রের শির না কাটিলে আমি 
ক্ষমা করিব না।” তখন 
* ব্যাস বলিলেন শুন বীর অশ্বামা । 
শিরোমণি দিয়! পার্থে চাহ তুমি ক্ষম! ॥ 
তব বাণে মরে যদি শিশু গর্ভবাসে । 
বাচাই আমি তারে চক্ষধ নিমিষে ॥ 
অবশেষে তাহাই স্থির হইল। অশ্বখখীমা স্বীয় শিরোমণি কাটিয়! দিয়া 
“পার্থুকে তুষ্ট ধরিলেন। অস্বথামার অস্ত্র উত্তরার গর্ভনাশ করিল বটে 
কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ তাহ! পুনজীবিত করিলেন । দ্রৌপদী এই মণি লাভ করিয়া 
্বীয় দুঃখ বিস্মৃত হইলেন এবং তীহার অনুরোধে মহারাজা যুধিষ্ঠির তাহা 
ম্তকে ধারণ করিলেন। 


পেশিিপিপিপাীপাসপিসিীপী পিপিপি 


পাওবগণের হক্তিনায় গমন | 


যথন সঞ্জয়ের মুখে খৃতরাষ্ট্, হুষ্যোধনের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ" করিলেন 
তখন তিনি পুত্রশোকে অধীর হইয়া পড়িলেন। ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার সুচ্ছ? 


১১০ মহাভারতের গল্প । 


] 


হইতে লাগিল এবং চেতনা লাভ করিয়া নানাবিধ বিলাঁপ ও পরিতাপ 
করিতে লাগিলেন । তাহার ক্রন্দন শব্দ শুনিয়া! বাণী গান্ধারী এবং শত 
শত বিধবা রাজপুত্রবধূগণ আর্তনাদে গগন্‌ পুর্ণ করিলেন। ক্রন্দনের 
মহারোলে হন্তিনার রাজপুরী ছুঃখে ও শোকের মহাশশ্মান ক্ষেত্রে পরিণত 
হইল । জঞ্জয় এবং বিদূর রাজাকে নানারপ প্রবোধ দিতে লাগিলেন। 
কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের উচ্ছসিত মহাশোকাবেগের তরঙ্গে সে উপদেশ তৃণের গ্ভায় 
ভাসিয়া ষাইতে লাগিল। বিদূর বলিলেন, “পুর্বে আপনাকে কপট পাশা 
খেলার অনুমতি দিতে নিষেধ করিয়াছিলাম, আপনি তাহা শুনিলেন না। 
তাহার কুফল এখন কে নিবারণ করিবে ? 


ক্ষত্রিয় নিধন করি, সন্মুখ সমরে মরি 
সবে গেল ঈশ্বর ভবনে । 
এখন ত্যজহ শোক, আমার বচন রাখ, : 
ছুঃখ ভাব কিসের কারণে £ 
জীর্ণবন্ত্র পরিহরে যেন নব বন্ত্র পরে 
তেমতি শত্রীর পরিবর্ত । 
কেহ মরে গভভবালে, কেহ মরে দশমাসে, 
ক্ষিতিষ্পর্শে হইয়া নিবর্ত ॥ | 
কেহ মরে বাল্যকালে, সকলি কন্মের ফলে, 
কেহ কারে মারিতে না পারে। 
আমার বচন শুনি, শান্ত হও নৃপমণি, 
শোক আর না কর অন্তরে ॥ 
বিদুরের উপ্পদেশ শ্রবণ করিয়া অন্ধরাজ। নিস্তব্ধ ও নির্ববাক হই 
রহিলেন। কিয়ৎকাঁল পরে মহাষুনি ব্যাসদেব আসিয়া তথায় উপস্থিত 
হইলেন । 'পৃথিবীর ভার হরণের জন্তে কুরুক্ষেত্র সংগ্রাম এবং দুর্যোধনাদির 
| মৃত্যু যে বিধি নিয়োজিত কাধ্য, একথা তিনি ধৃতবাষ্ট্রকে বুঝুইলেন। 


মহাভারতের গল । ১১১ 


বাজার মন কথঞ্চিৎ শান্ত হইলে তিনি মৃত বরাঁজন্ত এবং সাঁরথিবর্গের 
সৎকারাদি করিবার অভিপ্রায়ে কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন। রাজাস্তঃপুর- 
চারিণী পতি পুত্র হীন! শোকাপ্রুল! মহিলাগণ নকলেই' তাহার সঙ্গে কুরু- 
ক্ষেত্রে যাইতে প্রস্তত*হইলেন। ক্রন্দন করিতে করিতে উন্মাদিনীর স্তাক় 
একবস্ত্া হইয়া রাজকুলবধুগণ মুত স্বামী সন্দর্শনে যাত্রা করিলেন। যখন 
ঘৃতরাষ্র ও গান্ধারী দেবী কুরুকুলবধুগণ সহ কুরুক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন তখন যুধিষ্টিাদি ভ্রাতাগণ তীহাকে সম্ভাষণ করিতে গমন 
কবরিলেন। দুইদিকের শোকের তরঙ্গে কুরুক্ষৌত্রে এক মহাশোকপ্লাবন 
উপস্থিত হইল । এই প্রলয়কারী যুদ্ধে শোক না পাইয়াছে এমন কেহ 
ছিল না। কুরুপক্ষে ষেমন গান্ধারী প্রভৃতি রমণীগণ পাগ্বপক্ষেও কুস্তী ও 
দ্রৌপদী উত্তরা প্রভৃতি শোকে মুহমান হইয়া হাহাকার ও আর্তনাদ 
করিতে লাশিলেন। 


কুরুক্ষেত্রে উঠিল ক্রন্দন কোলাহল । 

অশ্রুতে প্লাবিত হৈল সংগ্রামের স্কুল ॥ 
না হয় শোকের অস্ত পুনঃপুনঃ বাড়ে । 
হ1 নাথ বলিয়া পতিহীনা ডাক ছাড়ে ॥ 


এই মহাশোকে কেবল যে নারীগণ আকুল হইলেন তাহা নহে । ধর্ম 
প্রাণ যুধিষ্ঠির শোক ও ছুঃখের এই মন্ম্রভেদী ভীষণ চিত্র দর্শনে নিতান্ত 
মর্মাহত হইলেন এবং ধৃতরাস্ত্র প্রভৃতির পুত্রশোক জনিত বিলাপ ও 
হাহাকার শ্ববণে ব্যথিত হৃদয় হইয়! রাজ্য ও ধন লাভ অতি অধর্্ম ও 
অনর্থকর মনে করিতে লাগিলেন। বিষর স্পৃহা তাহার নিকট বিষময় 
বলিয়া বোধ হইল । *ক্রীরুষ্ণ তাহাকে নানারূপ প্রবোধ 'দ্রিতে লাগিলেন 
কিন্ত কিছুতেই তাহার চিত্ত স্থির হইল না। ক্কষ্ণকে সন্বেধেন করিয়! 
বলিলেন, ৃ 


১১২ মহাভারতের গল্প । 


কি আর প্রবোধ দাও ওহে দেব হরি। 
জ্যেষ্ঠতাত শোক আর সহিতে না পারি ॥ 
কেমনে এ সব কথা শুনিব শ্রবণে । 

শুন কৃষ্ু কাধ্য নাহি মম রাজ্যধনে 
দ্রৌপদী মরিবে পঞ্চ পুনত্রবিবন্জিত! | 
অভিমন্যু শোকে কান্দে বিরাট হুহিতা ॥ 
করি প্রাণত্যাগ প্রায়শ্চিত্ত যে ইহার । 
আর কিছু না বলিহ দৈবকী কুমার ॥ 


শোকাকুল ঘুধিষ্টিরকে প্রবোধ দানের জন্ত শ্রীরুষ নানা কাহিনী এবং 


ইন্টিহ'স বর্ণনা করিলেন। মহধি নারদ নানাপ্রকার উপদেশ প্রদান 
করিলেন । মহামুনি ব্যাস বলিলেন, 


অনিত্য শরীর মাত্র শুনহ রাজন । 
নানাবিধ ব্যাধি হয় নিধন কারণ ॥ 
বিধাতা! লিখিল যারে যেমন প্রকারে ! 
খণ্ডন না বায় তেই জনমিলে মরে ॥ 
আপনার কন্ধম হেতু মররর আপনি । 
 চিরজীবি নহে কেহ শুন নৃপমণি ॥ 


মৃত্যুর নিকট কাল'কাল নাই, ছোট বড় নাই, উচ্চ নীচ নাই। 
কর্মক্ষয় হইলেই লোকের শরীরের নাশ হয় । মহাধান্মিক+ মহাবলবান, 
মহাসৌভাগ্যশালী ও তাহা খণ্ডন করিতে পারে না । 


অতএব শোক তুমি কেন কর বৃথা ৪ 
মনে বিচারিয়া দেখ কোথা তব পিতা ॥ 
কো! সে মান্ধাতা পৃর্থী দিল যে দ্বিজেরে। 
বযাতি হৃপতি কোথা শিবি নরবরে 2 
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হরিশ্ন্দ্র কক্মাদ ধর্মশীল দাত! । 
কালেতে মরিল তারা বল আজ কোথা ? 
দুইথান কাষ্ঠ শ্রোতে একত্র মিলয় । 
পুনশ্চ বিচ্ছেদ হ'য়ে কে কোথায় রয় ? 
সেই মত জাঁনিবে বান্ধব সমাগম । 
জ্ঞানবান লোক তাহা ন। কবে সম্ভ্রম ॥ 
পিতামাতা দ্বেখহ যতেক পরিবার। 
মনে বিচারিরা দেখ কেহ নহে কার। 
কত জন্ম মরণ নির্শয় নাহি জানি । 
জননী রম্নী হয় রমণী জননী ॥ 
পুত্র কড় পিতা হর, পিতা হয় পুত্র । 
অদ্ভুত ঈশ্বর লীল। কাধ্যমাত্র স্তর ॥ 
পথিক সঙ্গেতে যথা পরিচয় পথে । 
সেইমত দিন কত থাকে এক সাথে ॥ 
কালে আসে, কাঁলে যায়, কেহ নাহি দেখে । 
কোথা হতে আসে প্রাণী কোথা গিয়া থাকে ॥ 

৪, সম্পর্বভিন্তাই' নিয়ম, সংঘোঁগ অতিক্রম মাত্র । সুর্যের অতিক্রমণে দিন 
ক্ষয় হয় । সংসারের কম্পন মোহে জীবগণের চৈতন্তলোপ হইয়া থাকে । 
প্রতিদিন জন্ম, জরা, মরণ ও ক্ষয় দেখিনাও লোকের জ্ঞান হয় না। জন্ম 
'মাত্রেই লোক মৃত্যুর অধিকারগত ভয় । যে তপস্বী নিরবধি ধ্যানে মগ্ন 
থাকেন তিনিও মৃত্যুর অধ্তীন। কত বত্ব করিয়া আপনার শরীর বাখিতে 
লোকে পারে না; তবে পরের জন্ত বৃথা শোক কেন ১ অর্যোধনাদি যে 
সকল বীরগণ সম্মুখ সমরে দেহ বিসজ্জন করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন 
তাহাদের জন্ত বুথা শোক না করিয়া মুত দেহাদির সৎকার কর। হস্তিনা'র 
প্রজাগণ তোমার জন্ত উৎকন্ঠিত ; তথায় গমন করিরা তাহাদিগকে প্রতিপালন 

ক 
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4 
ঙ্ 


করিয়। ক্ষত্রিয় ধন্ম সম্পাদন কর। মহাবীর ভীম্ম শর শবায় আছেন 
ত্রাহার নিকট গমন করিরা যোগতত্ব শ্রবণ কর, তাহাহইলে তোমার সমুদ্র 
সন্দেহ ও মোহ দূর হইবে ।” | 

ব্যাসদেবের হিতবচন শ্রবণ করিয়? যুধিষ্ির ভস্তিনা গননে অনুমতি 
প্রদান করিলেন। পাগুবগণের হস্তি নাগমন সংবাদ পাইয়া পাত্রমিত্র ও 
নাগরিকগণ মহা উৎসাহ ও আনন্দে পথ ও পুরী সুসজ্জিত করিল! 


চান্দোরা চামর আদি টাঙ্গাইল পথে। 
প্রবাল মুকুভাদাম শোভে চারিভিতে ॥ 
বান্ধিল তোরণ সব উচ্চ উচ্চ করি। 
কদ্দলী রোপণ করিলেক সারি সারি ॥ 
পুষ্পমাল? বনমাল! নগরে নগরে । 

স্বর্ণের ঘট শোভে ছুয়ারে ছুয়ারে ॥। 
রাজমার্গ সংস্কার কবিল স্থরচনে | 
্গবামিত কৈদ্ পথ অগুরু চন্দনে ॥ 
আনন্দেতে নান। বাদ্য সবে বাজাইল। 
শুভক্ষণে ধন্মরাজ পুরে প্রবেশিল ॥ ৰ 


অশ্বমেধ যভদ্ । 
রাজা যুধিষ্ঠির হস্তিনার় আগমন করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন 
টে কিন্তু আন্ীর বন্ধুবান্ধবাদির শোকে তিনি সর্বদাই বিমনা ও বিমর্ষ 
1.কিতেন। মুনি খধিগণ সর্বদাই তাহাকে নানারপ প্রবোধ বাক্য 
+দান করিতেন কিন্ত কিছুতেই তাহার মনের সুস্থতা সম্পাদিত হইত 
নাঁ। অবশেষে ব্যাসদেবের আদেশে তিনি মহাবীর ভীক্মের নিকট গমন 


মহাভারতের গল । ১৬৫ 


করিলেন। ভীম্ম তখনও শরশয্যায় শয়ান ছিলেন। বুধিঠিরের সহিত 
তাহার ভ্রাতাগণও গান্ধারী ও দ্রৌপদী প্রভৃতি পুরস্থিত! মহিলাবৃন্দ, 
বহু পুরবাসী ও নগরবাসীগণ ভাম্ম দশশনে বাত্রা করিলেন। ভীদ্মদেব 
সকলকে যথাঝোগ্য সন্তাৰণ করিরা আসন গ্রহণ করিতে বলিলেন । 
যুধিষ্ঠির, আসন গ্রহণ করিয়। অত্যন্ত দুঃখিত অন্তঃকরণে ভীম্মকে বলিতে 
লাগিলেন, 


গর 


আমা সম পাপ আত্মা নাহিক সংসারে । 
রাজ্য হেতু প্রহার বে করেছি তোমারে ॥ 
পাপী আম কেবল অধম ছুরাচার । 
জ্ঞাতি বধ করিরা পাতক কেন সার ॥ 
রাজ্য হেতু জ্ঞাতি বন্ধু সকল বধিয্া । 
করিলাম বেদ শাস্ত্র বহিভূতি ক্রিয়া । 

ন রন ঈঁ রং 
রাজ্য পদে কার্য মম নাহি প্রয়োজন । 
ভীমে রাজ্য দিয়! আমি প্রবেশিব বন ॥ 
*তপস্তা করিয়া কার করিব শোধন । 
যোগ বলে আত্মা আমি করিব নিধন ॥ 


এই বলিয়া যুধিগ্ির অধোমুখে অশ্রু বিসজ্জন করিতে লাগিলেন ! 
' স্তীম্মদেৰ তখন তাহার চিত্ত শান্তির জন্ত যে সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান 
করিয়াছিলেন তাহা মহাভারতের অতুলনীয় রত্বরাজি । মৃত্যুর উদ্ভব, 
" ধর্ম্ফল, দানের শ্রেষ্ঠত্ব, পাপের শাস্তি নরক ভোগ, সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য 
শরীরের অনিত্যতা প্রভৃতি বিষয় সম্যক্রূপে বুঝাইবার 'জন্য যুধিষ্টির 
প্রভৃতিকে নানা উপাখ্যান এবং ইতিহাঁস বলিলেন। তীহার উপদেশের 

» সারমর্্শ এই 
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সংসারের হর্তী কর্তা দেব নিরঞ্জন | 

স্্জন পালন তিনি করেন নিধন ॥ 

কে কারে মারিতে পারে কার কি শকতি ? 

কন্ম বন্ধে ভোগ যত কম্ম্ে করে গতি ॥ 

কন্ম বন্ধে গতারত করে সংসাবরেতে । 

পুনঃ মরে পুনঃ জন্মে পাপ পুণা ভৈতে ॥ 

পাপেতে পাপীর পাপ বুদ্ধি হয় নিতি | 

যথা পাপ অজ্জে তথ! ভু্জয়ে দুর্তি ॥ 

রণ ০ নী পা 

অনিত্য শরীর রাজা অনিত্য ভাবনা । 

নিত্য বস্তু না জানিরা পাসরে আপনা ॥ 

অসার সংসার এই শুনত রাজন । 

অনিতা শরীর নিত্য নঙে ধন জন ॥ 

নিতা বস্তু নারায়ণ এক সনাতন । 

তাহার ভকতি কৈলে পাপ বিমোচন ॥ 

জন্মিলে মরণ বে অবগ্ঠ পার লোক । 

মহাজনগণ তাহে নাহি করে শোক ॥ 

অসার সংসার দেখ রাজা যুধিচিব | 

শোক পত্রিভন্র পাজা মন কর স্থির ॥ 

যুধিষ্টিরকে নানাবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া মহাবীর ভীন্ম ভক্তিভরে 

শ্রীকৃষ্ণের স্তব করিলেন এবং ধ্যানমগ্র হইয়া বোগাসনে নশ্বর দেহ 
পরিত্যাগ করিলেন। ভীম্মের মৃত্যুতে বুধি ধষ্িরের শোকাবেগ আর ও 
বৃদ্ধি প্রাপ্ত ভইল। মহামুনি বান যুধিষ্টিত রের শিক্ষার জন্য সেইখানে 
উপস্থিত্ত হইয়া বলিলেন, “এমন স্থানে মভাবীর ভীম্মের অগিসংস্কার কর 
যেখানে পুব্বে অন্ত কাহারও শবদেহ দাহ হয় নাই 1” যুধিষ্টিরু অর্জুনকে 


মহাভারতের গল । ৯০৭ 


আদেশ করিলেন, “্ধনঞ্জয় রথে আরোহণ করিয়া ভ্রিভুবন অনুসন্ধান 
করিয়া স্থান নির্দেশ কর।” অজ্জুন আজ্ঞা মাত্র রথে আরোহণ করিয়া 
ত্রিভুবন খুঁজয়া দেখিলেন, এমন স্থান কোথায়ও নাই । : তখন যুধিষ্টিরের 
ভ্রান্তি দূর হইল। তিনি শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া রাজ কার্যে মনোনিবেশ 
করিলেন । শ্রীকুষ্ণ, মুধিটিরকে সুস্থ দেখিয়া! দ্বারকায় গমন করিলেন । 
ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ষদ্দিও প্রজাগণকে স্তায় ও 

ধঙ্মের সহিত অপত্য নির্বিশেষে প্রতিপালন করিতে লাগিলেন কিন্তু ব্লাজ্য 
স্থথ তাহার প্রাণের বেদনা ঘুচাইতে পারিল না।* তিনি সর্বদাই বিরস 
ও বিষ হইয়া! থাকিতেন। শ্রীকুষ্জের অনুপস্থিতিতে তাহার এই ভাৰ 
আরও বাড়িয়া উঠিল। জ্ঞাতি বধ, ব্রাহ্মণ বধ, মিখ্য। কথা প্রভৃতি পাপ 
ভয়ে তিনি নিরন্তর ভীত ও চিন্তিত হইতে লাগিলেন। একদিন মহামুনি 
ব্যাসদেবকে যুধিির বলিলেন, 

রঃ শুন মহাশয় । 

পুণ্য কম্ম বাতিরেকে নহে পাপক্ষয় ॥ 

জ্ঞাতি বধে পাপ ভর মম নিরপ্তর । 

কি উপায় করিব বলহ মুশিবর ॥ 
*. ২ নিয়া ব্যাস কহিলেন, “অশ্বমেধ যক্ত কর ; অশ্বমেধ যজ্ঞে সকল 
পাপের বিনাশ হয় । পরশুরাম, জননী বধ পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য 
অশ্বমেধ করিয়াছিলেন ; 

আর অশ্বমেধ করিলেন পুরন্দর | 

ব্রহ্মবধ পাপে মুক্ত তার কলেবর ॥ 

তুমিহ করহ রাজা অশ্বমেধ ক্রতু । 

জ্ঞাতি বধ মহাপাপ এড়িবার হেতু ॥ 


যুধিষ্ঠির বলিলেন, “এত অর্থ ও সামর্থা আমি কোথার পাঁইব ১ যুদ্ধ 
করিয়া ধন $ জন উভয়ই ক্ষয় হইয়াছে । এখন আমি নিধন এবং জন 
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ণ ৃ 
হীন।” ব্যাস বলিলেন, “সে জন্য তুমি চিন্তিত হইওনা, অর্থের উপায় 
আমি করিয়া দিব। ভীম, তোমার অশ্ব লইয়া পৃথিবী জয় করিয়! 
আসিবে । মরুত্ত রাজার যজ্ঞের অর্পারমেয় ধনরাঁশি হিমালম্নের উত্তর 
পাশে নিহিত আছে ; অজ্জুন সেই ধন আনয়ন করুক ; যুবনাশ্ব রাজা 
ষজ্ঞ করিবার জন্ত একটী অশ্ব পালিতেছেন, তাহাকে পরাজর করিয়া 
সেই সর্বস্থলক্ষণ যুক্ত অশ্ব আনয়ন করিয় যজ্ঞ সম্পন্ন কর।” 


মহাবীর ভীম, কর্ণপুত্র বুষসেন, ঘটোতৎকচের নন্দন মেঘবর্ণ এই তিন 
জন একত্রিত হইয়! অশ্ব আনয়নার্থে ফুবনাশ্ব রাজার দেশে গমন করিলেন । 
অশ্ব যখন জল পান করিতে বাহির হইল, তখন মেঘবর্ণ, রাক্ষসী মায়! 
করিরা তাহা অপহরণ করিলেন। শত কোটা সৈম্ভ তাহায় রক্ষার্থে 
নিযুক্ত থাকিলেও কেহ অশ্ব হরণ নিবারণ করিতে, সমর্থ হইল না । 
মেঘবর্ণ অশ্ব লইয়া পর্বন্তে আরোহণ করিলেন। অশ্ব হরণ উপলক্ষে 
যুবনাশ্ব রাজার সৈস্তের সভিত ভীম ও বুষসেনের যে যুদ্ধ হইল তাহাতে 
বুবনাশ্ব পরাজিত হইয়া ভীমের শরণাপন্ন হইলেন এবং সপরিবারে তাহার 
সহিত হস্তিনয় গমন করিয়া! শ্রীকষ্ণের দর্শনলাভে ক্কৃতার্থ হইলেন । 
রাজা বুবনাশ্ব, সেই সর্ব সুলক্ষণাক্রান্ত অশ্ব স্বহস্তে ঘুধিষ্ঠিরকে উপহ্থার 
প্রদান করিলেন । অতঃপর ব্যাসের অনুমতি ক্রমে যজ্ঞ আর হইল। 
কিরূপে যজ্ঞ করিতে তইবে, তাহার ও তিনি বিধান করিয়া দিলেন । 


যজ্ঞ বিবরণ রাজা কহি ঘে তোমারে । 
আগ্ভোপান্ত অন্নজল দিবে সবাকারে ॥ 
বিংশতি সহ বিপ্রে যজ্ডেতে বেরিবা । 
নানা আভরণ দিয়া সবারে তূষিবা॥ 
লক্ষ কুস্ত রত নিতা ঢালিবে আগুণে। 
করিবা! দেবতা পুজা কুম্থম চন্দনে ॥ 


ছু 
৯ 
হ/ 


মহাভারতের গল্প । 


পাঁচ কুস্ত দ্বত এক ব্রাঙ্মণে ঢালিবে। 
হেনমতে লক্ষ কুস্ত প্রতিদিনে দিবে। 
এই বিধানক্রমে যজ্ঞের কার্য আরম্ভ হইল । ' দিপ্সিজয় করিবার 
জন্য অশ্ব ছাড়িরা দেওয়) হইল । অর্জন, স্বয়ং এই অশ্ব রক্ষার ভার 
লইলেন। তাহার সঙ্গে অন্যান্য সেনাপতিগণও চলিলেন। এই উপলক্ষে 
পাগুবদিগের সহিত অনেক রাজার যুদ্ধ হইল। তন্মধ্যে হংসধ্বজ এবং 
বত্রবাহনের সহিত ঘুদ্ধই বিশেষ উল্লেখ যোগ্য । 
কথিত আছে, ভংসধ্বজ রাজ! পত্রম বৈষ্ণব* ছিলেন । তিনি যখন 
শুনিলেন, পাগ্ুবদিগের অশ্ব রাজ্যে প্রবেশ কৰিয়াছে তখন তিনি এই অশ্ব 
ধর্নিতি আদেশ করিলেন এবং সমন্ত সৈশ্তগণকে যুদ্ধ সজ্জা করিতে বলিলেন । 
তাহার এরূপ বুদ্ধ করার অভিপ্রায় এইযে, অজ্জুনের রথে শ্রীকঞ্চকে সারথি 
রুপে দশন কণ্রিয়া জন্ম সার্থক করিবেন । তিনি এইরূপ নিরম করিয়া দিলেন 
যে নিয়মিত সময়ের মধ্যে যে বুদ্ধের জন্য প্রস্তৃত হইয়া না থাকিবে তাহাকে 


তপ্পুতৈলপুর্ণ কটাহে নিক্ষেপ করিয়া বধ কর! হইবে । কোন অনিবাধ্য 
কান্ণ বশতঃ ব্রাজার প্রিরপুজর সুধন্বার ঘুদ্ধার্থে যাইতে বিলম্ব হ₹ইল। 


কাজার আদেশে তাহাকে তগ্ততৈজে নিক্ষেপ করা হইল! মহাভারতে 
ঈর্ভিতি আছে খে জুধন্না পরম ক্কধণ ভক্ত শত ছিল্নে। তিনি তণ্ততৈলে পতিত 
হইবার সময়ে মুখে “কৃষ্ও কৃষ্ণ” বলিরাছিলেন এবং তন্মধ্যে পতিত হইব্াও 
ভাহার মৃত্যু হয় নাই। অশুঃপর স্থধপ্না, অজ্জ্রনের সহিত যুদ্ধ করেন এবং 
যথেষ্ট বীরত্ব প্রদশন করিয়া অবশেষে নিহত হয়েন । সধনারি মৃত্যুর পরে 
তীহান্ ভ্রাতা সুর্থ বুদ্ধ আরম্ভ করেন এবং পরাজিত হয়েন। অতঃপর 
হংসববজ রাজা শীকষ্ণ ও পাগুবগণের শরণাপন্ন হইলেন । 
এইরূপ বণিত স্লাঙ্ছে, মণিপুরের রাজা বক্রবাহন অজ্জুনের পুত্র ছিলেন । 
গন্ধর্বকুমারী চিত্রাঙ্গদার গভে তাহার জন্ম হর। অর্জুন যন তার্থ 
পর্যটনে গিনাছিলেন তখন তিনি চিত্রাজদাকে বিবাহ করিনাছিলেন | * 
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যজ্ঞের অশ্ব বখন মণিপুরে গিয়! উপস্থিত হইল তখন বক্রবাহন সেই অঙ্থ 
ধরিলেন এবং জননীকে জিজ্ঞাস! বরিলেন “কি করিব ?” জননী বলিলেন, 
অশ্ব লয়ে ষাহ তুমি জনকের স্থানে । 
অপরাধ মাগি লহ তাহার চরণে ॥. 
নানারত্র রাখি অগ্রে করিবেক নতি । 
পশ্চাতে কহিবে পুত্র আপন ভারতী ॥ 
বন্রবাহন বলিলেন, “ক্ষত্রিয়ের এ ধন্ম নহে। ইহাতে কাপুরুষতা 
প্রকাশ পাইবে 1” কিন্তুজননীর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাহাই 
করিলেন। তিনি যখন অজ্জুনের নিকটে অশ্ব লইয়া গেলেন তখন অজ্জুন 
তাহাকে উপেক্ষা করিলেন এবং কথিত আছে যে তিনি ঘ্বণাভরে তাঁহাকে 
পদাঘাত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, 
অগ্রে গর্ব করির! ধরিল মম তয়। 
ভয় পেয়ে বলে শেষে তোমার তনয় ॥ 
এ যদি হইত মম ওরস নন্দন | 
যুদ্ধ বিনা ঘোড়। নাহি করিত অর্পণ ॥ 
পিতার নিকট এইরূপে অপমানিত ভইয়া নণিপুরাধিপ্তির ক্ষত্রিয় 
তেজ উদ্দীপ্ত হইল। ভ্রেতাধুগে লব ও কুশের যুদ্ধে রামচন্দ্র েস্ম”' 
পরাজিত হইয়াছিলেন, বন্রবাহনের যুদ্ধেও অজ্জুনের সেই দশা হইল। 
কর্ণপুত্র বুষকেতু এবং অজ্ঞুন ছুইজনেই বক্রবাহনের যুদ্ধে নিহত হইলেন । 
অজ্জুনের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া চিত্রাঙ্গদা হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিতে 
লাগিলেন এবং পুত্রকে বৎ্পরোনাস্তি তিরস্কার করিলেন । মাতার ভত্সনায় 
বন্রবাহন অনুতপ্ত হইয়া পিতার পুনজীবন লাভের উপায় চিন্তা করিতে 
লাগিলেন । নাগকন্তা উলুপী বলিলেন, পাতা প্রদেশে নাগরাজের 
নিকট মুত” মণি আছে তাহা আনিতে পারিলে অজ্জুন সঞ্জীবিত 
* হইবেন । বত্রবাহন যুদ্ধে নাগগণকে পরাস্ত করিনা সেই মণি আনয়ন 
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করিলেন এবং অজ্জুন, বৃষকেতু ও মৃত পাওবসৈন্য সমুদয় পুনরঁবিত 
হইয়া! উঠিল। অজঙ্ঞুন, বন্রধাহনের পরাক্রম দেখিয়া নিতান্ত আহলাদিত 
হইলেন এবং তাহাকে পুক্র বলিয়া আলিঙ্গন ও সম্ভাষণ করিলেন । 
এই ছুই বুদ্ধ ব্যতটত, পাওববাহিনীর সহিত অন্তান্ত রাজাগণেরও যুদ্ধ 

হইয়াছিল । সরস্বতীপুরে, মণিভদ্রপুরে, কৌওডিন্তপুরে, মযুরধ্বজ রাজার 
দেশ, প্রভৃতি স্থানে পাগুবাদগের যজ্ঞাখ্ব গিয়াছিল এবং তথাকার রাজা- 
দিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হইঘাছিল। সকল যুদ্ধ জয় করিয়া পাওবসৈন্ 
হস্তিনায় পুনঃ প্রবেশ করিল এবং মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপ্ত 
হইল। 

নান। তার্থ জলে ঘোড়া স্নান করাইল । 

শাস্ত্র মত ক্রিয়া বত মুনিরা করিল ॥ 

চারিদিকে জয়ধ্বনি মঙ্গল ঘোষণা । 

শঙ্খ ঘণ্টাধবনি আর বিশেষ বাজনা ॥ 

ঘুনি সব ঘ্বত ঢালে অগ্রির উপর । 

অশ্ব গলে মালা দেন ধন্মশনরবর ॥ 

ব্যাস বলে নিম্পাপী হইল অশ্ববর । 

অতঃপর খড়গ লহ বীর বৃুকোদর ॥ 

হাঁতে খড়গ নিয়া ভীম মুনির বচনে। 

কাটিল অশ্বের মুণ্ড সভা বিগ্বমানে ॥ 

অশ্ব মুণ্ড মহাবেগে উঠিল আকাশে । 

জয়ধবনি দভ: মধ্যে হইল হরিষে ॥ 

অশ্ববর স্কন্ধ হৈতে ছুগ্ধ নিঃসরিল। 

কুভ্ত“না পড়িল সবে নয়নে দেখিল ॥ 

স্ুবাসিত কর্পু র তান্ুল পুষ্প নিয়া । 

যজ্ঞে ব্যাস ধৌম্য খষি বেদ উচ্চারিয়। । 
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ইন্দ্র ষম বরুণেরে দ্রিলেন আহুতি । 
নৈঝতে কুবের আদি যত বিকৃপতি ॥ 
ত্রিভুবনে দেবাস্র যত চরাঁচর | 
সবাকে আহুতি দান করে খধিবর্‌ ॥ 
অগ্নি বিসজ্জিয়া ধৌমা দক্ষিণা করিল । 
রতন কাঞ্চন ধন প্রচুর পাউল ॥ 
অশ্বমেধ মভ্তাবজ্ঞ এইরূপে স্সম্পন্ন ভইলে খুনি খষিগণ গীত হইয়া 
যুধিষ্টিরকে বলিলেন, 
হয়েছে, ভইবে নাভি সংসার ভিতর । 
কষ সখা হেতু তব মভিমা বিস্তর ॥ 
যজ্জঞেতে কি কাধ্য তব শুন নুপবর । 
শত শত যজ্ঞফল কৃষ্ণে গোচর ॥ 
নারার়ণ উদ্দোশেতে নানা ষজ্ঞ করে । 
হেন কুঝ্ অবিরত ভোমার গোচরে ॥ 
মুনি খষিগণ ইত্যাকার প্রশৎ্সা করিয়া! এবং পাগুবগণকে আবীর্বাদ 
করিয়া স্বস্ব স্থানে প্রস্তান কত্রিলেন। অভাগিত ও নিমন্ত্রিত নুপতি বন্দ 
ও অন্যান্য সকলে বিদার গ্রহণ করিলে গরু ও বিদায় গ্রহণ কবির! 
দ্বারকায় গমন করিলেন । ্ 


যছুবংশ বিনাশ । 
অশ্বমেধ যজ্ঞ পুর্ণ ভইলে ধুধিটিরের মনে কথঞ্চিৎ শাস্তি লাভ হইল। 
তিনি ভাতাগণ সভ, ন্যায় ও ধন্ান্ুবর্তী হইয়! শ্বাঙ্ক্য পালন করিতে 
লাগিলেন |, কিরৎ দিন পরে ধৃতরাষ্ট্রের ননে মহা বৈরাগ্যের উদয় 
হইল । তিনি বন গননে কৃত সংকল্প ভইলেন। তাভার সহিত গান্ধ'রী, 


* 
মহাভারতের গল্প । ১২৩ 


কুত্তী, বিদ্রর এবং জঙ্জন্ন এই চারিজনে অরণ্যে গমর্ন করিলেন । 
যুধিষ্টিরাদি ত্রাতাগণ বন্ত অন্তরনয় বিনর, দ্রঃখ ও বিলাপ করিরাও কাহাকেও 
এই সংকল্প হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না । বন গমনের পূর্বে 
অন্ধরাজা বন্ত অর্থ ধত্বাদি দান করিলেন ৷ ধৃধিষ্টির, রাজিকোঁষ হইতে এই 
সকল অর্থ যোগাইলেন । 

ধৃতরাষ্্র প্রভৃতি বনে গমন করিলে সুধিঠিব্রের প্রাণ আকুল হইয়া 
উঠিল। কেবল যুপিটির নহেন, তীহার ভ্রাতা চতুষ্ট় এবং» রাজমহিষী 
দ্রৌপদীদেবী সকলেই বিষপ্র ও ন্বন্ধ ভইয়! কাঁলযাপন করিতে লাগিলেন । 
কিড্রুকাল পরে গাঁগুব ভ্রাতাগণ মাতা ও জোষ্ঠভাত প্রভৃতির চরণ 
দর্শনার্থে বনে গমন করিলেন । গিয়া দেখিলেন বিভ্ভর, যোগবলে এবং 
প্রায়োপবেশনে তষ্ঠত্যাগ করিমাছেন। পাগওবেরা বিছুরের মুত্যুতে বহু 
শোক ও" বিলাপ করিতে লাগিলেন । এমন সময়ে ব্যাসদেব তথায় 
আসিয়া তাহাদিগকে প্রবোধ দিরা শান্ত করিলেন। কথিত আছে এই 
সময়ে ব্যাসদেব যোগবলে কুকক্ষেত্র সমরে নিভত বীরগণকে স্বশরীরে 
আনয়ন করিয়া গান্ধারী, কুন্তী, ক্লৌপদী প্রভৃতি রমণীগণেব শোক 
নিবারণ করিয়াছিলেন । 

৬ ইহার কিছুদিন পরে বজ্ঞাগ্সিতে যোগাসনস্থিত ধৃতরাষ্্, সঞ্জয়, গান্ধারী 
এবং কুন্তীর দেহ ভন্মীভূত ভইল। এই সংবাদ শ্রবণে পাণ্ুব ভ্রাতাগণ 
শোক সাগরে নিষগ্ধ ভইলেন এবং বথাশাজজ প্রেতকার্ধাদি সম্পাদন 
কৰ্বিলেন। 

এইব্নূপে কুরু ও পাণ্ডৰ বংশ নিঃশেষ পায় হইল । দ্বারাবতী নগরে 
বলরাম ও কৃষ্ণ সংসার ভইতে বিদায় গ্রভণের পরামশ করিতে লাগিলেন । 
তাহারা জানি্তন, যু বংশ হীন ধ্বংস হউবে শীকৃষ্ণ এক দিন 
প্রস্তাব কদ্দিলেন “চল, সকলে প্রভাস তীর্থে গিরা স্বান দাঁনাদি করি |» 
তাহার এই প্রস্তাবে সকলেই সায় দিল। তখন বদ্ুকুলের পুরুষ, রমণী 


১২৪ মহাভারতের গল্প । 


বালক বালিক1 সকলেই সানন্দ চিত্তে প্রভাস তীর্থে গমন করিবার জন্য 
প্রস্তুত হইল । কিন্তু তাহারা আানিত না, যে এই তীর্থ যাত্রাই মহা 
অনর্থের মূল হইবে । 'প্রভাস তীর্থে গিয়া খন সকলে স্নান তর্পনাদি 
করিতেছেন, এমন সময়ে সাত্যকির সহিত শ্রীকুষ্ণের বাদানুবাদ আরম্ত 
হইল । শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকির ক্রোধ উদ্দীপ্ত করিবার জন্ত তাহাকে নিন্দা 
করিতে লাগিলেন। সাত্যকি ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে অনেক কুবাক্য 
বলিল। ইহাতে যন্ুবংশীয়েরা অধিকাংশই সাত্যকির প্রতি বিরক্ত 
হইলেন এবং ছুই এক জন তীহার পক্ষ সমর্থন করিলেন। এই 
বাদান্ুবাদ ক্রমে ঘোর আত্ম কলহে পরিণত হইল । যাদবগণ পরস্পরে 
তুমূল বুদ্ধ করিয়! সকলেই নিহত হইলেন। কেবল বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ 
দুইজন মাত্র জীবিত রহিলেন। কৃষ্ণের প্রপৌত্র বভ্রকে তিনি যুদ্ধ আরম্ত 
হইতেই মথুরায় প্রেরণ করিলেন। বলরাম, যোগবলে নিজদেহ ত্যাগ 
করিলেন । শ্রীকষ্ণ, হস্তিনায় দারুককে প্রেরণ করিয়া এক বৃক্ষশাখায় 
আরোহণ পূর্বক দেহ বিসর্জনের চিন্তা করিতেছেন এমন সময়ে এক 
ব্যাধ আসিয়া! দূর হইতে শ্রীকুষ্ণের ধ্বজ বস্রাঙ্কুশ পদ দর্শনে তাহ! যুগ 
মনে করিয়। এক তীক্ষ বাণ নিক্ষেপে ত্বাহার চরণ বিদ্ধ করিল। 


বাণ মারি ব্যাধ সত, বুক্ষতলে আসি দ্রুত 
অপুর্ব দেখিয়া হৈল ভীত। 


কিরীট কুগুল হার নানা রত্ব অলঙ্কার 
হৃদরে কৌন্তভ জ্বশোভিত ॥ 
পাঁঞ্চজন্য সুদর্শন, পাদপদ্ম সুশোভন, 


চতুতূঁজ গলে বনমালা । 
শ্রীবংস লাগন দেহে, মণি বিভূষিত তাহে, 
নব মেঘে যেমন চপলা । 


4 » পতল ১৭ 
৬. 


মিল 


বাণ নার ব্যাধচত, বুক্ষতলে আঁ 
৮ অপুর্ব দোখয়। হইল ভীত । 


১1 





মহাভারতের গল্প । ১২৫ 


অল্লান তুলসী মালা আকর্ণ লোচন ভালা, 
অলকা৷ তিলকা্ঠাঁহৈ সাজে |. 
পরিধান পীতবাস,, সুখ চন্দ্র স্প্রকাশ, 
* যথা শোভা শত দ্বিজ রাজে ॥ 


_. ব্যাধ এই ব্যাপার দেখিয়া ভয়, বিস্ময়, ছুঃখ ও অন্কৃতাপে জর্জরিত 
হইয়' শ্রীকৃষ্ণের নিকট অনেক স্তব করিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, “তোমার 
কোন দৌষ নাই বা পাপ হয় নাই। আমিশ্পূর্ব্ব জন্মে তোমার পিতা 
বালি রাজাকে বধ করিয়াছিলাম তুমি তাহার প্রতিশোধ দিয়াছ 1” এই 
বলিয়! ব্যাধকে আশ্বাস প্রদান করিয় দেহ ত্যাগ করিলেন। অজ্জঞুন 
প্রীকুষ্জের প্রেরিত সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র বাত্রা করিলেন এবং প্রভন্দিন্ন তীরে 
আসিয়া বলরাম, শ্লীকৃষ্ণ ও অন্তান্ত যাদবগণের মুতদেহ দর্শন করিলেন । 
শ্রীকৃষ্ণের মৃতদেহ দর্শন করিয়া ধনঞ্জয় নানারূপ বিলাপ করিতে লাগিলেন 
এবং কান্দিয়া পৃথিবী ভাসাইলেন। কিন্তু তাহার ক্রন্দন কে শুনিবে £ 
বহু বিলাপ করিয়া নিজেই ধৈর্য ধারণ করিলেন এবং নিরাশ্ররা 
যাদবরমণীগণকে লইয়া হুল্তিনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কথিত আছে পথে 

* দৈত্যগণ, অক্ুনকে পরাজর করিয়া এই বছ্কুল রমণীগণকে হরণ করিয়া 
ছিল এবং দৈত্যম্পর্শে বমণীগণ পাষাণরূপ ধারণ করিয়! প্রাণ ত্যাগ 
করিয়াছিলেন। অজ্জুন ক্ষুপ্মনে একাকী হপ্ডিনায় প্রত্যাগমন করিলেন 
এবং বুঝিতে পারিলেন তাহার নিজের সমুদয় প্রভাব ও পরাক্রম কিছুই 
নহে এ 


বল, বুদ্ধি, পরাক্রম, দেব চক্রপাণি। 


১২৬ মহাভারতের গল্প । 


মহাপ্রস্থান | 


জীবন্মত অবস্থায় মহাবীর, অজ্জুন হস্তিনাতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং 
যছুবংশ ধ্বংশের সমুদর বিবরণ ঘুধিষ্ঠিরকে বলিলেন্‌। 
অজ্জনের বাকা শুনি, ঘুধিষির নুপমণি 
পড়িলেন ধরণী উপর । 
ভীমসেন মাড্রীস্থুত, ভদ্রা কুফা পরীক্ষিত, 
লোটাইয়া ধুলায় ধূসর ॥ 
শ্রীকৃষ্ণের তনু শ্যাগের কথা শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণগতপ্রাণ পাওবেরা 
মহা শোক সাগরে নিমগ্ন হইলেন । ুধিষ্টির, ভ্রাতাগণকে বলিলেন, আর 
কি ভাবন! করিতেছ ? ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে ভাগ্ারের সমুদয় অর্থ আনিয়া দান 
কর, অর্থের আর প্রয়োজন কি ৪ 
কৃষ্ণ বিনা গৃহবাসে নাহি প্রয়োজন | 
কৃষ্ণের উদ্দেশে যাব নিশ্চয় বচন ॥ 
যুধিষ্টির যখন পৃথিবী ত্যাগে স্থির সংকল্প হইলেন তখন ভ্রাতা চতুষ্টয় 
তাহার নিকট করপুটে বলিলেন, 


পাগুবের গতি তুমি পাগুবের পতি । 
তুমি যেই পথে যাবে সবার সে গতি ॥ 
আজন্ম তোমার পায়ে নহি বিচলিত । 
আমা সব! ত্যজিবারে নহেত উচিত ॥ 


ধন্মরাজ যুধিষ্টির, ভ্রাতাগণকে আশ্বাস প্রদান করিলেন এবং তাহাদিগকে 
সঙ্গে লইয়া যাইবেন স্বীকার করিলেন। তৎপরে দ্রৌপদী আসিয়া 
বলিলেন, 
তোম! সবা সঙ্গে আমি যাইব নিশ্চয়। 
অন্ুঈত জনেরে লা ত্যজ কূপাময় ॥ 


মহাভারতের গল্প । ১২৭ 
ষ্ঠ 


যুধিঠির, দ্রৌপদীকেও সঙ্গে লইয়া যাইতে স্বীষ্কৃত হইলেন। তৎপরে 
যছবংশের একমাত্র শেষবুংশধর বজকৈ মধু হইতে আনিবার জন্য দূত 
প্রেরণ করিলেন। ইন্প্রস্থোর সিংহাসনে তাঁহাকে অভিষিক্ত করিলেন 
এবং হস্তিনাতে পরীক্ষিতকে রাজ্য ভার প্রদান করিলেন । 
শুভকন্ম করিয়া পাগ্ডব পঞ্চবীর। 
পঞ্চাল নন্দিনী সহ হইল! বাহির ॥ 
শ্রীহরি শ্রীহরি বলি ডাকে উচচচৈম্বরে | 
বিদায় দিলেন যত বন্ধু বান্ধবেরে ॥ 
চলিল পাগ্ডব সহ ভ্রপদ নন্দিনী । 
হৃদয়ে ডাকিয়া সেই দেব চক্রপাণি ॥ 
চতুপ্দিকে লোক সব করে হাহাকার । 
নাগরিক পুরবাসী যত পরিবার ॥ 
হাহাকার করিয়া ডাকয়ে ঘনেঘন । 
কোথা যাহ পঞ্চ ভাই পুর নন্দন ? 
মহারাজ। যুধিষ্ঠির প্রজাগণকে নানারূপে প্রবোধ দিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ 
স্মরণ করিরা! পঞ্চভ্রাতাও দ্রৌপদী পুর্ব মুখে যাত্রা করিলেন। নানা বন 
ও পর্স্ত পাঁর হইয়া পাগবেরা মেঘনাদ পর্ধতে আরোহণ করিলেন । 
মেঘনাদ নামক দৈত্য এই পর্ধতের অধিপতি এবং তাহার তিনলক্ষ 
কিরাত সৈন্ত ছিল। মেঘনাদ যখন শুনিল যে পাঁচজননর এবং একজন 
নারী তাহার রাজ্যে আসিয়াছে এবং সেই রমণী পরমা সুন্দরী, তখন 
চিনি তীহান্টের পথ রোধ করিতে আজ্ঞা করিলেন। পাগুবেরা! প্রথমে 
কিছুই বলিলেন না কিন্ত যখন দৈত্যগণ দ্রৌপদীকে ধরিয়া লইয়। গেল 
তখন ভীমসেন রি থাকিতে পারিলেন না । শাঁলবৃক্ষ উৎপাটন করিয়া 
তাহা দ্বারাই গদাযুদ্ধ করিলেন এবং মেঘনার সমুদুযু,সৈন্ঠ ৯পরাজিত 
হইল 14; মেঘনাদ পর্বত হইতে পাগবগণস্ট্্তর ুখধো্ণিতা করিয়া মেঘ 


১২৮ মহাভারতের গল্প । 


পর্ধতে গমন করিলেন। সেই পর্বতে ভীষণা রাক্ষসী তাহাদের পথ 
'অবরোধ করিলে তীম তাহ।কে সংহার করিলেন। তথা হইতে ক্রমে 
উত্তর মুখে গমন করিয়া পাঁওবের! ভদ্রকালী পর্বতে আরোহণ করিলেন। 
সেখানকার রাণী লীলাবতী বনু রমণীগণ সহিত পাগুবগণকে তথায় রাজ্য 
করিতে অনুরোধ করিলেন ; তাহারা সে কথার কর্ণপাত না করিয়া ত্বর্গ 
পথে অগ্রসর হইলেন। হরি পর্ধতে দ্রৌপদীর মৃত্যু হইল। পথে নানা 
পর্বত, দেবমন্দির, মুনিখষিগণের আশ্রমাদি দর্শন করিতে করিতে 
পাণুবগণ গমন করিলেন। পথে বদরিকাশ্রমে সহদেব, চন্দ্রকাঁলি পর্বতে 
নকুল, নন্দিঘোষ পর্বতে অজ্ঞুন এবং সোমেশ্বর পর্বতে ভীমের মৃত্যু 
হইল.। মহারাজা ঘুধিষ্টির ইহাদের মৃত্যুতে অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্্মপীড়িত 
হইয়া একাকী স্বর্গ পথে গমন করিতে লাঁগিলেন। বিলাপ করিতে 
করিতে ক্ষুপ্ন মনে ও অবসন্ন প্রাণে স্বর্ণের দ্বারে আসিয় উপস্থিত হইলেন। 
দৌবারিক, অনতিবিলম্বে দেবরাজ ইন্ত্রকে গিয়া সংবাদ প্রদান করিল। 
ইন্দ্র, যুধিষ্টিরের অভ্যর্থনার সুবন্দোবস্ত করিয়া তাহার ধর্ম পরীক্ষার জন্ 
ব্রাহ্মণ বেশে যুধিষিরের নিকট গমন করিলেন । 

জিজ্ঞাসিল যুধিষ্ঠিরে কপট ব্রাক্ষণ। 

বড় পুণ্যবান তুমি আইলা কোন জন ? 

ইহা! শুনিয়া বুধিষ্টির কৃতাঞ্জলিপুটে এবং অতি দীনভার সহিত আত্ম 

পরিচয় প্রদান করিয়া কহিলেন, 

রাজ্য লোভে বান্ধবাদি বধিলাম রণে। 

লোভে পাপ, পাপে তাপ হৈল মম মনে ॥ 

জ্যেষ্ঠ তাত সহ মাতা গেলেন তপোবনে । 

পঞ্চ ভাই হুখ পাই ভ্রমি নানা স্থানে ॥ 

, মোদের বিষাদ দেখি দেব নারায়ণ । 
আধ দিল কঙিবারে স্বর্গে আরোহণ ॥ 


মহাভারতের গল্প । ১২৯ 


কলির আবির্ভাব হবে খ্বঙ্গজ্জর শেষ । 

এত বলি শ্বশ্থানে গেলেন হবীকেশ ॥ 

যছুবংশ' করি ধ্বংস ব্রহ্ম শাপ ছলে । 

আপনি বৈকুষ্ঠে বিশ্কু গেলেন কৌশলে ॥ 

তবে মোরা পঞ্চ ভাই করিয়! বিচার । 

পৌন্রে সমর্পণ করি প্লাঁজ্য অধিকার ॥ 

পঞ্চ ভাই ভার্্য! সহ আসি ন্বর্গ পথে । 

হিম শীতে পঞ্চজন পড়িল পর্বতে ॥ 

শোঁক দুঃখ সম্ভাপে তাপিত মম মন। 

এই নিজ তত্ব দ্বিজ করি নিবেদন ॥ 

পদ্বর্গ আর কত দূরে আছে? মুরারীকে দর্শন কর! কি আমার ভাগ্যে 

খটিবে? না, এই চেষ্টায় দেহ বিদর্জন করিতে হইবে?» ত্রাঙ্মণবেণী ইন্জ 
বলিলেন, "আর চিস্তা নাই, সত্বরই ঈশ্বর দর্শন হইবে । আমি তোমাকে 
পঙ্গে করিয়! লইয়া যাইব ।* এইক্ধপে উভয়ের কথোপকথন হইতেছে 
এমন সময়ে সেখানে ধর্শা, কুকুর রূপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 

শব্ব করি ত্রাহ্মণে খাইতে ঘন যায় । 

দণ্ড লইট়! ব্রাঙ্মপ মারিল তার গান ॥ 

নির্ঘাত প্রহার করে কুকুরের দেছে। 

পরিন্লাহি ভাকি শ্বান ধুধিত্িরে কহে ॥ 

ওহে পৃথিবীর দ্বা। মস্থাপুণ্যবান। 

 নির্দায় ব্রাহ্মণে বঙধে কর গরি্তাণ | 
কুকুরের কাঠুরগ্রুন্দন শুনিয়া ককুপহাদষ যুধিষ্টিরের ' হদয় বিগলিত 

হইল। তিনি বিনয় করিক্বা কুকুরকে মারিতে নিষেধ করিলেন কিন্ত 
ব্রান্মণ ইহাতে অতিশয় জুদ্ধ হই বলিল্মে, “আমারা এই'পুপাহীন 


& 


১৩৩ মহাভারতের গল্প । 


কুকুরের কিছুতেই পরিত্রাণ নাহি । “পুণ্য ব্যতীত,কেহ স্বর্মে বাঁস করিতে 
পারে না।” 

তূগতি বলেন রক্ষ কুকুরের প্রাণ। 

মর্ত্যের অর্ধেক পুণা আমি দিব দান ॥ 

যুধিষ্টিরের এইরূপ বিনয় এবং উদারতা দেখিয়া প্রসন্নমনে ইন্ত্র এবং 

ধর্ম, আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন এবং অমরাবতীতে লই গিয়া মহা 
সমাদরে তোজনাদি করাইলেন। অতঃপর যুধিষ্ঠির পুষ্পক রথে আরোহণ 
করিয়া ব্রহ্মলোক, কৈলাসপুরী প্রভৃতি সমুদ্রয় দেবাবাস দর্শন করিতে 
করিলে বিষুুলোকে উপস্থিত হইলেন। সেখানে কুরুক্ষেত্রে নিহত কুরু ও 
পাণ্ডবপক্ষীয়্ সমুদয় বীরগণকে দর্শন করিলেন। তীমাঁদি চারি সহোদর 
এবং দ্রৌপদী পূর্বেই স্বর্গে আসিয়াছেন। সকলের সহিত দেখা হইলে 
ঘুধিঠিরের সমুদয় মনস্তাপ দূর হইল। পৃথিবীতে থাকিতে যে বৈরভাব 
ও হিংস! গ্রভৃতি ছিল তাহা আর মনে স্থান পাইল না। আনন্বধাম স্বর্গে 
আসিয়া চির আনন্দ ও চির শান্তিতে তীহার হৃদয় পুর্ণ হইল। কিন্তু 
কথিত আছে দ্রোণ বধের সময়ে “অশ্বর্থামা হত ইতি গজ” এই মিথ্যা 


.... কথা বলাতে তাহার নরক দর্শন হইয়াছিল । 
ক 
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০ 
রা পরের্সউতে জ্রীউপেন্্রনাথ রায় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 
১২ নং (চরণ দে দ্রীট, কলিকাতা । 


